মোকামের বাণিজ্য 


ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হাট ও মোকাঁমের 
বিস্তৃত বাঁণিজ্য-সম্বলিত পুস্তক । 





চন্দননগর হইতে 


শ্রীসস্তোষনাথ শেঠ কর্তৃক 
প্রণীত ও প্রকাশিত। 


৮০ 


বাণীপ্রেন, 


জে, এন্, দে দ্বার! মুদ্রিত। 
৬৩ নং নিমতলা। গ্রীট, কলিকাতা! । 
বঙ্গাব্দ ১৩২৭। 


না 11) 095০1৮৫, ] [মূল্য ২” টাকা! 


বিষয়! 
কলিকাতা 
হাওড়া 
রামক্কঞ্জপুর 
জীরামপুর 
সেওড়াফুলির হাট 
- তারকেস্বর 
ভদ্রেখবর 
চন্দননগর 
মলিককাসিমের হাট 
হগরা 
বন্ধমান 
বনপাস 
খোনায়ুখী 
রা শীগঞ্জ 
মধুপুর 
দেওধর 
সিযুলতলা 
গিরিডি 
বাধা 


সূচীপত্র । 


ৃষ্টা।  বিষয়। 
১] জামুই 
৩০ | লঙগীস়াই 


৪* | মোকামা 


এ | দানাপুর 
৪৫. | দিঘাঘাট 
৪৬ | বেনারস 
এ । মজাপুর 


৫০ | দারানগর 
এ | খাগা 

৫১ | কানপুর 

৫২ ] এটোয়া 

৫৩ | যশবস্তন্গর 


৫৫1 আগরা 


পৃষ্ঠা । 


৫৫ 
৫৬ 
৫৭ 


৫৮ 


৫৯ 
৬১ 
৬২ 
৬৫ 


ড্ড 


৬৭ 


৬৮ 


৭১ 


হি 
ৰ্ভ 


বিষয়। 
চান্দাউসি 
আলীগড় 


.. দিল্লি 


মিরাট 
চিপ 
কাটুন 
সীতাপুৰ্র 
ঝানসী 
কোচ 
কনৌজ্জ 
সেকোৌয়াবাদ 
বান্দা 
ভাটিওা 
মানাউড়ি 
জস্র। - 
কালক্ষা 
 গুরা 
বোলপুর 
আমদপুর 
সাইভিয়া 
দল্হাটি 
বাজগ? 
মুরারাই 


3 


পৃষ্ঠা । 
নত 
৭৪ 
৭৫ 
৭৬. 
ঞ 
শি 
রঙ 
১১ 
ঞঁ 
৭৯ 
ঞঁ 
৮* 


এ 


বিষয়। 
পাুড় 
রাজমহল 
সাহেবগঞ্জ 


পিরর্গোতি 


কাহল গী 
মালদহ 
ছবরাক্থপুর 
ধুলিয়ান 
স্থলতানগঞ্জ ২ 
আসরগঞ্জ 
খরগপুর 
ভাগলপুর 
যুক্ষের 
পরিহারা 
খাগাড়িয়া 
সেকপুরা 
ওয়ারুসালিগঞ্জ 
নওকবাদা 
বেহার 

গয়া 

গাড়োরা 
ভালটন্গঞ্জ 
হাজারীবাগ 


বিষয়। পৃঠা। বিষয় পৃষ্ঠা 
নাগপুর ১০৫ | জিয়াগঞ্জ ১২২ 
উল্ুবেড়ি়া ১০৬ [যুপিদাবাদ ১২৩. 
খড়গপুর ১৪৭ | কাটীহার ১৫ 
মেদিনীপুর এ | পুর্ণিয়া রী 
চাকুলিয়া 7 ১৮ | সোণালি ১৭ 
চন্্রকোণা ধর! বারসাই ঞঁ 
চক্রধরপুর ১০৯ ;.কিষণগঞ্জ ১৬ 
ফটক ১১৯ ) করবেশগঞ্জ ৯৩০ 
া্পুকুলিকবা ৯১৯ কসবা এ 
« বাকুড়া ঞ ছুলোরগঞ্জ "১৩১ 
ঝাশ্দ! ১১৩ | বেগুসরাই ১৩২? 
চাঙ্চিল এ | তেঘড়া ঞঁ 
মদনপুর ১১৪ | সমস্মিপুর ১০৩ 
চাকৃদা 7 ১১৫] রোষড়া জু 
রাণাঘাট ক] দ্বারতাঙগ? ১৩৪ 
আড়ংহাটা ১১৬ | মজঃফরপুর - ১৩৬ 
হাসখালি ছাপা ১৩৭ 
কুফগঞ্জ ১১৭ | গোরকপুর ১৩৪ 
দাযুকদিয়া ওঁ | রিভিলগ্জ ঞঁ 
কুষ্টিয়া ও | গাজিপুর ১১৪১ 
গোয়ালক্দ ১১৯ | বরোক্দবাঙ্দার ». ৪১১ 
শাস্তিপুর ৯২৯ | বেলিয়া ঞ 


০কালনা ১১ | সীভাযারী ১৪২ 


বিষয়। 
সাক্কুরি 
বেতিয়া 
মতিহারী 
গণ্ডা 
বিটা 
আর। 
বিহিয়া 


111. 


পৃষ্ঠা। 
৯৪৩ 
১৪৪ 


১৪৫ 
১৪৬ 


১৪৭; 


বিষয়? 
বকৃসার 
সিবৃসা রোড 
অরাইয়! 
নোয়াখালী 
করিদপুর 


সুচীপত্র সম্পূর্ণ। 





১৪৮ 
১৪৯ 


১৫৬ 


১৫১ 
১৫৩ 


মোকামের বাণিজ্য 


ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হাট ও মোকাঁমের 
বিস্তৃত বাঁণিজ্য-সম্বলিত পুস্তক । 





চন্দননগর হইতে 


শ্রীসস্তোষনাথ শেঠ কর্তৃক 
প্রণীত ও প্রকাশিত। 


৮০ 


বাণীপ্রেন, 


জে, এন্, দে দ্বার! মুদ্রিত। 
৬৩ নং নিমতলা। গ্রীট, কলিকাতা! । 
বঙ্গাব্দ ১৩২৭। 


না 11) 095০1৮৫, ] [মূল্য ২” টাকা! 





আমরা তিলিজাতি, ব্যবসা-বাঁণিজ্যই আঁমাদের 
উপজীবিকা। আমাদের পূর্ববপুরুষগ্ণ ব্যবসার 
দ্বারায় অর্থোপার্্বন,করিয়া নানীপ্রকাঁর সৎকর্ের 
অসুষ্ঠান করিয়া পরমষ্খে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া 
আঁসিতেছেন বলিয়া, আমার এই পুস্তকথানি 
স্বজাতির করকমলে উৎসর্গ করিলাম। 


বিনীত 
শ্রীসম্তোষনাথ শেঠ। 


ভূমিকা । 


ভগবানের কৃপায়, গুরুজনের আশীব্বীদে/ বহু বাধাবিষ্ন 
অতিক্রম করিয়া, মোকামের বাণিজ্য-তথ্ব প্রকাশিত হইল। 
মত্প্রদীত “মহাজন সা” নামক প্ৃস্তকের প্রথম সংস্করণের 
শেষে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইস্ছিল, পরস্ত তন্কার! 
মহাজনপণের অভাব পুর্ণ না হওয়াতে প্বতন্ত্র পুণ্তকাকারে 
মোকামের বাণিজ্যতত্ব, লিগ্লিলাম। বাঙাল! ভাষায় আজ 
পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের পুন্তক বাহির হয় নাই। আশা করি, 
ইহার দ্বারায় নূতন ও পুরাতন ব্যবসায়ীগণের অনেক উপকার 
 র্শিবে। ইহা! মহাজনদ্রিগের প্রচলিত স্রলভাষায় লিখিত 
হইয়াছে বলিয়া, কেহ যেন কোঁন দোষ গ্রহণ না. করেন, এই 
প্রার্থনা । 


চন্দননগর। ীসান্তোষনাথ শেঠ। 


- জেলা হুগলি। 


বিষয়! 
কলিকাতা 
হাওড়া 
রামক্কঞ্জপুর 
জীরামপুর 
সেওড়াফুলির হাট 
- তারকেস্বর 
ভদ্রেখবর 
চন্দননগর 
মলিককাসিমের হাট 
হগরা 
বন্ধমান 
বনপাস 
খোনায়ুখী 
রা শীগঞ্জ 
মধুপুর 
দেওধর 
সিযুলতলা 
গিরিডি 
বাধা 


সূচীপত্র । 


ৃষ্টা।  বিষয়। 
১] জামুই 
৩০ | লঙগীস়াই 


৪* | মোকামা 


এ | দানাপুর 
৪৫. | দিঘাঘাট 
৪৬ | বেনারস 
এ । মজাপুর 


৫০ | দারানগর 
এ | খাগা 

৫১ | কানপুর 

৫২ ] এটোয়া 

৫৩ | যশবস্তন্গর 


৫৫1 আগরা 


পৃষ্ঠা । 


৫৫ 
৫৬ 
৫৭ 


৫৮ 


৫৯ 
৬১ 
৬২ 
৬৫ 


ড্ড 


৬৭ 


৬৮ 


৭১ 


হি 
ৰ্ভ 


বিষয়। 
চান্দাউসি 
আলীগড় 


.. দিল্লি 


মিরাট 
চিপ 
কাটুন 
সীতাপুৰ্র 
ঝানসী 
কোচ 
কনৌজ্জ 
সেকোৌয়াবাদ 
বান্দা 
ভাটিওা 
মানাউড়ি 
জস্র। - 
কালক্ষা 
 গুরা 
বোলপুর 
আমদপুর 
সাইভিয়া 
দল্হাটি 
বাজগ? 
মুরারাই 


3 


পৃষ্ঠা । 
নত 
৭৪ 
৭৫ 
৭৬. 
ঞ 
শি 
রঙ 
১১ 
ঞঁ 
৭৯ 
ঞঁ 
৮* 


এ 


বিষয়। 
পাুড় 
রাজমহল 
সাহেবগঞ্জ 


পিরর্গোতি 


কাহল গী 
মালদহ 
ছবরাক্থপুর 
ধুলিয়ান 
স্থলতানগঞ্জ ২ 
আসরগঞ্জ 
খরগপুর 
ভাগলপুর 
যুক্ষের 
পরিহারা 
খাগাড়িয়া 
সেকপুরা 
ওয়ারুসালিগঞ্জ 
নওকবাদা 
বেহার 

গয়া 

গাড়োরা 
ভালটন্গঞ্জ 
হাজারীবাগ 


বিষয়। পৃঠা। বিষয় পৃষ্ঠা 
নাগপুর ১০৫ | জিয়াগঞ্জ ১২২ 
উল্ুবেড়ি়া ১০৬ [যুপিদাবাদ ১২৩. 
খড়গপুর ১৪৭ | কাটীহার ১৫ 
মেদিনীপুর এ | পুর্ণিয়া রী 
চাকুলিয়া 7 ১৮ | সোণালি ১৭ 
চন্্রকোণা ধর! বারসাই ঞঁ 
চক্রধরপুর ১০৯ ;.কিষণগঞ্জ ১৬ 
ফটক ১১৯ ) করবেশগঞ্জ ৯৩০ 
া্পুকুলিকবা ৯১৯ কসবা এ 
« বাকুড়া ঞ ছুলোরগঞ্জ "১৩১ 
ঝাশ্দ! ১১৩ | বেগুসরাই ১৩২? 
চাঙ্চিল এ | তেঘড়া ঞঁ 
মদনপুর ১১৪ | সমস্মিপুর ১০৩ 
চাকৃদা 7 ১১৫] রোষড়া জু 
রাণাঘাট ক] দ্বারতাঙগ? ১৩৪ 
আড়ংহাটা ১১৬ | মজঃফরপুর - ১৩৬ 
হাসখালি ছাপা ১৩৭ 
কুফগঞ্জ ১১৭ | গোরকপুর ১৩৪ 
দাযুকদিয়া ওঁ | রিভিলগ্জ ঞঁ 
কুষ্টিয়া ও | গাজিপুর ১১৪১ 
গোয়ালক্দ ১১৯ | বরোক্দবাঙ্দার ». ৪১১ 
শাস্তিপুর ৯২৯ | বেলিয়া ঞ 


০কালনা ১১ | সীভাযারী ১৪২ 


বিষয়। 
সাক্কুরি 
বেতিয়া 
মতিহারী 
গণ্ডা 
বিটা 
আর। 
বিহিয়া 


111. 


পৃষ্ঠা। 
৯৪৩ 
১৪৪ 


১৪৫ 
১৪৬ 


১৪৭; 


বিষয়? 
বকৃসার 
সিবৃসা রোড 
অরাইয়! 
নোয়াখালী 
করিদপুর 


সুচীপত্র সম্পূর্ণ। 





১৪৮ 
১৪৯ 


১৫৬ 


১৫১ 
১৫৩ 





কলিকাতা । 

কলিকাত। মোকামের একটা সংক্ষিপ্ত বাণিজ্যের সংবাদ 
দেওয়। হইল। ইহাতে কেবল মোটামুটী কএকটী দ্রবোর নাম 
এবং. কোথায় পাওয়া যায়, তাহারই মহাজনদ্বিগের নাম ধাম 
দেওয়া হইল। বিক্রয়ের জিনিস সন্ধে বারান্তরে স্বতন্ত্র পুস্তক 
লিখিবার বাসনা রহিল। .পাঠকগণের নিকট সান্ুনয় নিবেদন্‌ 
যে, তাহারা কিছুদিন ধৈর্য ধরিয়া থাকুন, আপনাদের অশি 
আমি শীগ্ই পূর্ণ করিব। প্রথমে এখানে বড় বড় বাজারের 
একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম । 


শশী 


২ মৌকাঁমের বাঁণিজ্যতত্তব। 


বড়বাজার। 


কলিকাতার মধ্যে বড়বাজার একটী প্রধান বাজার। তারতের 
উৎপরগ্জাত সমস্ত জিনিসের আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে । 
বিশেষতঃ, লোহার ক্রিনিস, দেশী ও বিলাতি কাপড়' ফল মূল 
তরিতরকারী, মসলা, ভূসিমালঃ তামাক, ঘ্বৃত, তৈল, চিনি, আটা, 
ময়দা, সোণারূপা ও জহরৎ প্রভৃতি যাবতীয় জিনিসের খরিদ 
বিক্রয় হইয়া থাকে। এই বড়বাজারের ভিতর প্রত্যেক জিনি- 
সের এক একটা পটী আছে, সেই পটীতেই নানাজাতীয় দোকান” 
দার ও আড়তদার মালের খরিদ বিক্রয় করিয়া থাকেন। ব্যবসা- 
করগেচ্ছু ব্যক্তিগণ স্বয়ং আসিয়। একবার দেখিমা গেলে; অনেক 
অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। আমরাও সময়মত ইহার 
সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। 











হাটখোলা । 
 হাটখোলায় প্রধান্তঃ ঘি, চিনি, আটা, ময়দা, লবণ, পাট, 
তামাক, ভূবিমাল প্রভৃতির বিক্রয়ের প্রধান স্থান। এখানে বড় 
বড় ধনী ও মহাঙ্গন আছেন। পাটের খরিদ বিক্রয় এখানে 
যথেষ্ট হইয়া থাকে । 


চিনা বাজার। 


চিনা বাজার বলিতে হইলে বৃঝিতে হইবে, নূতন ও পুরাতন 
সিনা খাজার, মুরগিহাটা ও রাধাবাক্ধার। এই বাজার বিলাতি 


মোকামের বাঁণিজ্যতত্ব। ৩ 


জিনিসের প্রধান স্থান। পৃথিবীর বৈদেশিক যত প্রকার জিনিস 
আছে, সেই সকল দ্রিনিস এইখানে আমদানি হইয়া থাকে । 
এখানে বড় বড় ইংরাজ, পার্শী, জাপান, চীন, মারহাট্টাঃ পাঞ্জাবী, 
ভিল্লিওয়ালা, নাকোদ!, বোস্বাইওয়ালা, গুজরাট প্রভৃতি সওদা 
গরের আপিস আছে। এই চিনাবাজার অঞ্চলেও এঁক এক 
রকষ জিনিসের এক একটি পরি আছে। বিশেষ বিবরণ পরে দিব । 


হগসাহেবের বাজার । 
মহরের মধ্যে এইটি সর্ধবীপেক্ষা বড় মিউনিসিপ্যালিটীর বড় 
বাজার। এই বাজারে সাহেবদিগের আবস্তুকীয় জিনিস পাওয়া 
যায়। উৎকুষ্টরকমের শাক-শবজী ও খাদ্যদ্রব্য, পোষাক-পরি- 
চ্ছদ ও সৌথীন দ্রিনিস এই বাজারে পাওয়া যায়। সৌখীন 
ব্যক্তিরা এই বাজারে বাজার করিয়া থাকেন। দর অন্যান্য 
বাজার অপেক্ষা বেশী ও একদর। 


টাদুনী চক্‌। 
এইটীও ইংরাজি ধরণের বাজার।" এই বাঙ্ারে এক 
একটী লাইনে এক রকমের দৌকান আছে। সাহেবদিগের 
দোকানে যে সকল জিনিস উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়, এই বাজারে 
সেই [সকল জিনিস অনেক সম্ভাদরে পাওয়া যায়। এখানে 
অধিকাংশ বিলাতী জিনিসের দোকান আছে। অধিকাংশ 
বাঙ্গালী ও মুসলমান দৌকানদার । 


৪ মোকামের বাঁণিজ্যতত্। 


এ শিসিিপসিী শিস 


বেলেঘাটা। 
রেস ও খালধারের উপর গঞ্জ বলিগ্না এখানে ধান, চাল, পাট, 
তামাক, গুড়, তেতুল, কাট, অ.লু, পিঁয়াজ+ রক্ুন ও তরি-ভর- 
কারী প্রস্থতি অনেক পণ্যদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানী হইয়া 
থাকে। 





নুতন বাজার । 


সহরের মধ্যে বাঙ্গালীদের এইটী প্রধান বাজার। কীচা 
রি-ভরকারী, মৎসা, দুগ্ধ, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে 
আমদানি হইয়া থাকে । এই বাজার হইতে অন্যান্য বাজারের 
ফোড়ে পাইকারগণ ভোরে অসি ত্ররি-তরকারী খরিদ করিয়া 
লইয়! ঘায়। অনেক চী্বী এই বাজারে গরুর গাড়ী করিয়! 
তরকারী ও ফলবিক্র্ করিভে অসে। বিবাহ আদি ক্রিয়া 
কলাঁপে এইখানে বাজার করাই সুবিধা, কারণ এখানে এক 
রকমের ছিনিষ পরিমাণে অঙ্ক পাওয়া যায়। 


সিয়ালদহ ও টৈঠকখানা বাজার । 


. সিষ্বালদহ স্টেশনের উত্তরধারে ছ্টেশনের ভিতর একটা মাচ্ছের 
হাট আছে। রেলে যত মাছ চালান আইসে, সেই সকল মাছ 
এখানে পাইকারী বিক্রয্ হয়; রাত্র ওটা হইতে হাট আর্ত 


মোকাঁমের বাঁণিজ্যতত্ব । এ 


রাযি 
হইয়া সকাল বেলা ৭টার মধ্যে শেষ হয়। পুর্ধববঙ্গ ও ডায়মণ্ড” 
হারবারের যত মস্য এই হাটে বিক্রয় হয়। 

স্টেশনের সম্মুখে বৈঠকথানা বাজার । প্রতি সোম ও শুক্রবারে 
হাট হয়। হাটের দিন নানারকম দ্রব্যের আমদানি হয়। ভন্াধ্যে 
হুধের একটী আলাদা হাট আছে, এই সকল দুধ রেলে আমদানি 
হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় হইয়া যায়। নানারকম ফল-মুলের 
বিজ, ফল ও ফুলের নানা জাতীয় গাছ, ছাগল, যুরগী, হাস, 
পাখী, পায়রা, কুকুর, ইন্দুর, নেউল, সজারু; মনিহারী দোকান, 
জুতার দোকান? নানারকম কাপড় ও পুরাতন জিনিসের দোকান 
আসিয়া থাকে । তরি-তরকারিও বেশ সুবিধা দরে পাওয়া 
যায়। কাচ। জিনিসের হাট ১১টার মধ্যেই হইয়া থাকে। অন্যান্য 
দোকানদারেরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে। এই হাটে আসিলে অনেক 
দ্িনিসের অন্ুন্ধান পাওয়া যায়। অনেক দোকানদার ও পাই- 
কার এই হাটে খরিদ-বিক্রয়ের জন্য হাটবারে আসিয়া থাকে। 
হাটবার ছাড়া অন্য দিন বাজার বসে, তবে হাটের দিনের মত 
আমদানি হয় না। 


বহুবাজার। 


বহুবাজার বাজারটী বড় নহে+ সাধারণ বাজারের মতন, 
কিন্তু বহুবাজার নামে উহার চতুঃপা্থবর্তী স্থানে অনেকগুলি 
জিনিসের কারবার আছে, তাহাই লিখিতেছি”_ 

১। কাটের ফার্নিচারের কারখান| বহুবাজার টের 
গপশ্চিমর্দিকে অনেক আছে। 


ডু মোকাঁমের বাণিজ্যতত্ব। 











২.। বহুবাজার ও কলেজট্রাটের জংসন স্থলে ছানার খটি 
আছে। নানাস্থান হইতে ছানার আমদানি হইয়া থাকে এবং 
সমস্ত দিন ও রাত্র ৯ট। পর্য্স্ত পাওয়া যায়। 

৩। বাজারের পুর্ববধারে “চেরোহাট” নামে একটী গলি 
আছে-তথায় নানারকম পোষাক, কাপড়, জুতা, জমা, মনিহাকী 
জিনিস, কাটের জিনিস, নানানি কল-কজার জিনিস, সৌখিন 
জিনিস প্রস্ততি অনেক্ষ পুরাতন নিলাতি জিনিসের কএকগাদিন 
দোকান আছে। সকল দোকান বৈকালে বেল? ৩টাক দর 
বসে ও রাত্র ৯টা পর্যান্ত ঘোলা থাকে । 

৪1 সন্দেশ 'ও রসগেল্লার বিখ্যাত কএকখানি দোকান 
এখানে আছে। সন্দেশের মধ্যে ভীমনাগের দোকীনই প্রধান 
ও প্রসিদ্ধ। 


কলিকাতা ব্যবসায়ের তালিকা বাঙ্গালা 
বর্ণানুক্রমিক মাজান হুইল | 


অএল্যান্‌ ফৌরস্‌। 





দি ক্যালকাটা মার্ট এগ অএলম্যান্‌ ক্টোরস স্লাই কে" 
৬ নং ওয়েষ্টরেপ্ত, হগ_ মার্কেট | বি, এল, দা, ক্যানিং স্্রাট। 
আটা, ময়দা, জ্জী। 
কলিকাতার ভিতর ও হাওড়াতে প্রসিদ্ধ কল আছে। কিন্তু 
সেখান অপেক্ষা বাজারে লওয়াই স্ুবিধা। হাটখোলাতে গোপাল- 
চর সাুই ও ভ্রীমান্‌ হাতা, ১০২ নং দরমাহাটা স্্রীট | মযদ- 
পটীতে অনেক দোকান আ+ছে--চুপিলাল ঘোষ, ২৬ নং দরমাহাটা 
্রাট। বেহারীলাল দে ও রসিকলাল পা, ২৬ নং দরমাহাটাক্ট্রট । 
ক্ষেত্রনাথ ঘোষ» । মতিলাল ঘোষ, ময়দাপটী | ৬ অন্ুকুলচন্দর 
দে ও কামাখ্যাচরণ শেট, জগন্নাথঘাট। 
আট ডিও। 





কলিকাতা আ'টট্টডিওঃ ১৮৫ বহুবাজার হ্রীট। অ:ট কলে 
মতিললাল শীলস, স্ীট | দি ফাইন আর্ট রীন্টিং সিণ্ডেকেট+ ১৪৭ নং 
ব।রাণলী ঘোবের স্ট্রীট । বেঙ্গল আন্টষ্টডিওঃ ৮* নং বারাণসী 
ঘোষের ষ্রীট। 
ইংরাজি ফ্যাঁসনের নানারকম ব্য 
হোয়াইট্‌ওয়ে লেড্‌ ল এগ কোং, চৌরঙ্গী রোড । ফ্রান্সিস, 
হ্যারিসন স্বাথওয়ে এগ কোংঃ চৌরঙ্গী রোড। 





৮ মোকামের বাণিজ্যতত্ব। 





ইলেকটি কের কার্ধ্য । 


সিংহ এগ কোং ১৬৬ নং হারিসন রোড | বি, এম, সিংহ; 
১৪০।২ লোয়ারচিৎগুর রোড। 
এসিটিলাইন, ও কারবাইড মারচেণ্ট, । 


কে, সি, দে এও সন্ম, ১৪৪।৪ নং হারিসন রোড । এ, কে, 
নন্দী এও কোং, ১৮৯ নং বহুবাজার স্ীট । ক্ষেত্রী এণ্ড কোং, 
৭৯ নং হ্বপরিসন রোড) ওরিএপ্টাল এসিটেলিন, ৩* নং অপার 
চিৎপুর রোড । 


এনুমিনামের জিনিস বিক্রেতা । 


জীবনলাল এগ্ড কোং, ৭১৮ ক্যানিং ফ্রী । কে, এম, নায়ঙ্ষ?, 
৫৭ নং ক্যানিং স্রীট। 


ওষধ-বিক্রেতা । 











এলোপ্যাথি_বি, কে; পাল এণ্ড কোং, ৭ নং বন্ফিল্ডস_ 
লেন। আর, সি, গুপ্ত এও সন্স, ৮১ নং ক্লাইভ স্রীট । এম ভট্টাচার্য্য 
এগড কোং, ৮৩ নং ক্লাইভ স্ট্রীট । 
কয়লা-বিক্রেতা। রী 


রাণিগঞ্জ প্রভৃতি কয়লার খনির অধিকাংশ ধনীর কলি- 
কাতায় হেড আপিস আছে। তাহা ছাড়া, সিয়ালদহ, উপ্টাডিক্ি, 
হাওড়াতে অনেক ছোট বড় ডিপো আছে। কলিকাতা বেঙ্গল 
কোল কোং, বরণ কোং, হিলজার কোং মারসেল কোং, 
এন্ড, ইউল কোং ইত্যাদি । 


মোকামের বাণিজ্যততব 1 ৯ 





কেনেস্তারা 1-বিক্রেতা । 
প্রসব্কুমার দে, ও নং ময়দাপটী। ধর্দাদাস, এ । 
কাটের তৈয়ারী জিনিস বিক্রেতা । 
নন্দী এও ব্রাদাস$ ২৫৩ নং বহুবাজার স্ত্রী! পিত্রান্বর সর- 
কার এণ্ড কোং, ৪৭ নং বহুবাজার ই্রীট। সি, ল্যাজারপ, এগ 
কোং) ৬* নং বেটটিক স্ত্রী । 
কীটা-বিক্রেতা। 
উমাচরণ কন্্বকার, নারিকেলডাজা রোড ও ৫৫ নং ক্রাইভ 
স্রীট | চারুচন্দ্র কর্শকার, বড়বাজার। 
কাগজের বাঝ্স ও টীনের কেট! । 
কম পরিমাণে আবশ্তক হইলে ওঁষধ-বিক্রেতার নিকট লও- 
য়াই সুবিধা । বেশী ও নানারকমের আবপ্তক হইলে এন, ভব- 
লিউ বক্স ম্যানুফ্যাকচারীং কোং, ৮৩ নং গার্ডেনরিচ কলিকাতা। 


কাটের বাক্স বিক্রেতা । 
গোরচন্দ্র দে+ ৩৯৯ নং অপার সিৎপুর রোভ | ক্ৃষ্চলাল দাস, 
এ । হারাধন সিংহ, &। 
কাষ্ঠ-বিক্রেত!। 
সাল ও সেগুন কাঠের গোলা__গিরিশচন্দ্র বসু, ৬৯ নং 


দর্মাহাটা হ্রট। আউতোষ দে, ৮৫ নং এ রামদাস গাঙ্গুলী, 
৯৮৭ নং এ। 


১০. মোকামের বাণিজ্যতত্ত 


কণ্্াক্টার (ঘর বাড়ী) ৭ 


জে? সি, বানাজ্জাঁ! এন, কে, সরকার, ১৭ নং ্রাও রোড । 
এন, লি, বোস, ৬৪।১ নং বিন স্ত্রীট। 


কাচের জিনিস বিক্রেতা । 





এফ. সি, অস.লার--১২ নং 'ওল্ডকোর্ট হাউস। বামনারাণ 
দে এড কোং, ১২ নং পুরাতন চিনাবাজ|র | 


কোম্পানির কাগজ ও (েয়ারের ফাঁগজ.বিক্রেতা। 
৯৯১১১ 
প্রধান ব্যবসাদার-_প্রসাদদাস বড়াল, ২৮নং সোয়ালে। লেন। 
ভি, এন্‌, সেন এগ সন্স, ১০ নং গোপাল চন্দ্রের লেন। 
কীচ। তরিতরকারীর বাঁজার। 
বড়বাজার পোস্তা, নৃতন বাজারে এ জিনিসের খরিদ বিক্রয় 
হয়। বেলেখাটায় অনেক আড়ত আছে। স্বয়ং যাইয়া বাবস্থা 
করিতে হয় বলিয়! মহাজনের নাম প্রকাশ করিলাম না। 
কবিরাঁজী ওউষধ বিক্রেতা । 
শক্তি উষধালয়, ৫১২ বিডন স্রাট। কল্পতরু উধধালয়, ৩৭1৩।৫ 
চিৎপুররোড । 
কেরোঁনিন তৈল বিক্রেতা । 
গ্রেহেম কোং ৯ নং ক্লাইন্ স্রীট। ্টাপ্তার্ড অএল কোং, ডাল- 
হাইসী স্কোয়ার। অমৃতলাল দ, চিনাবাজার। আবদুল রাজাক 
ও আবছুলগণি, স্থলুটোল! । 


মযোকামের বাণিজ্যত্বত্ব। ১১ 





পিপিপি শপপপীপীপশিিপিশিপশিশি 


কেমিকেল গহনা বিক্রেতা । 


এঁ সকল জিনিসের সিন্দুরিয়া পটীর মোড়ে অনেক দোকান 
আছে! যথ]_- 


কেস্মিথ এগ কোং, 8৪ নং অপার চিৎপুর রোড । এইচ, 
লনাজ্জিঃ গরানহাটা স্রীট। দাস এও সন্স, ১৪৪।৪ হ্বারিসন রোড ! 
মহাবীর রাম, ৮* নং সিন্লুরিয়াপটী--জারয্যান সিলতারের তার- 
বিক্রেতা । 

কাপড় বিক্রেতা । 

কাপড় ছুই প্রকার”_্ৃতি ও-পশমী। প্রথমে আমরা স্তুতি 
কাপড়ের কথা লিখিব। স্তুতি কাপড় আবার ছুই প্রকার,_দেশী 
ও বিলাতি। দেশী কাপড় আবার দুই প্রকার,_আসল দেশী 
যথা-ফরাসডাঙ্গা, সিমলা, শীন্তিপুর, ঢাকাই ও টাঙ্গাইল। আর 
নিরেশ দেশী যাহাকে “হেটো” দেশী বলে । হেটো দেশী কাপড় 
যথা-_ধনিয়াখালী, রামজীবনপুর, সিঙ্গুর, তারকেশ্বরের সন্নিকট 
আদি কাপড় হাওড়ার হাটে বিক্রয়ের জন্য আইসে। গ্রতি সোম 
ও শুক্রবারে হাওড়ার হাটে গিয়। এ সকল কাপড় লইতে 
পারিলে নানা রকমের পাড়দার কাপড় পাওয়া যায়। তবে আড়ত- 
দারের নিকট অর্ডার দিলে তাহারা & সকল জিনিস কিনিয়া - 
পাঠাইতে পারেন। বিলাতি কাপড় বিলাত (মাঞ্চেষ্টার) হইতে 
আমদানি .হয়, তাহ! ছাড়া জাপান হইতেও পাতলা কমদামের 
কাপড় আমদানি হইয়া থাকে । আর. এক রকম কলের স্বদেশী 
ধুতি, ইহা আমাদের ভারতে উৎপন্ন হয়, যাহাকে মিলের ধুতি 
বলে। ওঁ সকল: মাল বোশ্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চল হইতে 


১২ মোকামের বাণিজ্যতন্ব। 


০৫০22 

' আমদানি হইয়া খাকে। শ্রীরামপুরে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে 
তুলা হইতে কাপড় প্রপ্তত হইয়া থাকে। পশমী কাপড় চার 
'প্রকার-গ্রথম, উলেন কাপড় নানাপ্রকার বিলীতি আমদানি ; 
দবিজীয়তঃ, পাঞ্জাব, ধারওয়াল ও লুধিয়ানা প্রদেশের আমদানি । 
তৃতীক্বতঃ, তস্র, বাপ্তা, গরদ, মটকা প্রসৃতি। চতুর্থতঃ, 
আসামের এগ্ডি ও মুগা । এই সকল জিনিসের মহাজন 
জহরলল পান্নালাল, পগেয়াপটী ও কলেজস্ত্ীট মার্কেট । কৃষ্ণলাল 
ও মগিলাল, বড়বাজার। মল্লিক ব্রাদাস? ৭৭ নং অপার চিৎপুর 
রোড । গুরুদাস পাল, ৭৮ অপার চিৎপুর রোড । 

মুনলমানদিগের লুঙ্গি কাঁপড়। 








আবছুল গণি এণ্ড কোং, ৩৯ নং লোয়'র চিৎপুর রোড । 
গাছ ও বীজ বিক্রেতা । * 
ইতডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসান, ১৬২ নং বনুবাজীর স্ত্রী 1 
নুরজ্জাহান নারসারি, ২ নং কাকুড়গাছি সেকেও লেন। দে এণ্ড 
সন্দ, ২৭।৯ বিউন রো। বেঙ্গল নার্সারী, ৯২৪ নং মাণিকতলা মেন 
রোড । 
গ্যাস ফিটার ও প্রীন্বার। 
গৌরমোহন ধর এণ্ড কোং, ২ নং মেডিকেল কলেজ স্ট্রীট 
বানার্জি ব্রাদার্স, 8৫1২ ওয়েলিংটন স্ত্রী | - 
ঘড়ি বিক্রেত!। রর 
খড়ি বিক্রেতারা! ঘড়ি খরিদ, বিক্রয় ও £মেরামতি কার্ধ্য 
করেন! 


মোকামের বাঁণিজ্যতত্ব। ১৩ 





ঘোষ এগু সব্স, ১২০ নং রাধাবাজার স্্রীট। ওয়েক্ট এও ওয়াচ 
কোং, ৯ নং ওল্ডকোর্ট হাউস। জেমস মরে এও কোং, ১১ নং 
লালবাক্জার সীট 
ঘোড়ার গাড়ী নিন্দমীণকাঁরক | [ও 
কুক এণ্ড কোং, ১৮২ স্বং ধর্মভলা স্রীট | আর, এস) হার্ট 
ব্রাদার্স, ১৫৭ নং ধর্শতলা সর । ডাইকৃস এণ্ড কোং, ১৯ নং 
ওয়াটারলুস্ত্রীট। ছি, সি, দে এগড কোং, ৫ নং ওয়েলিংটন 
হ্বোয়ার। এম, দাস এণ্ড কোং, ৪ নং ওয়েলিংটন ্রীট। 
মটর গাড়ী বিক্রেতা । 
দি ব্রিটিশ ইঞ্জিনরারিং কে, ৮৫ নং লোফার চিৎপুর রোড । 
মটর মার্ট কোং, ৩৭1১ নং ওয়েলিংটন স্ত্রী । 
চাল ও ধান বিক্রেতা । 
হাওড়া রামকুষণপুর চড়াহাট, চেত.লা, বেলেখাটা, চিৎপুর, 
“ বেলগেছে প্রস্ততি গর 'ন অমদানির স্থান। এ সকল স্থানে বড় 
বড় মহাজনের আড়ত আছে। চাঁল ধানের কারব!র করিতে 
হইলে স্বয়ং & সকল স্থানে গিয়া মহাজন ঠিক করাই ভাল, সেই- 
জন্য কাহারও নাঁম দিলাম না| চেতলাতে অনেকগুলি ধান্যের 
কল আছে, তথার প্রচুর পরিমাণে ধান্য বিক্রয় হইয়া থাকে। 
এ সকল স্থানের জাঁনালেরা কলিকাতার ভিতরে দোকানদাত্র- 
দিগের নিকটে নস্‌ন। লইরা প্রত্যহ মাল বিক্রয় করিয়া থাকে । 
এই তাবে দালালের দ্বারায় বিক্রয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। বর্দারু 


আমদানি আতপ চান, সিৎপুর খালপারে বিক্রর হইয়া! থাকে। 
2৮ 





৪ 


১৪ রা বাঁণিজ্যতত্ব। 


হাটখোলা টানে মহাজন । 


আছ্যনাথ সাহা, ৩২ নং নন্দরাঁম সেনের লেন। গোবিনচন্্র 
সাহ', ২৪ নং হরচন্দ্র মলিকের লেন। সনাতন সাহা, ৬ নং 
নফু'ন সুরের লেন। 


চগ্কামা বিক্রেতা । 
জেয্স, মনে এণ্ড কোং ১১ নং লালবাজার স্রীট । দে, 

মল্লিক এও কৌং, ২০ নং লালবাজার স্ত্রী । হরিদাস শ্রীমানী, 
১ নং চৌরঙজ্ি রোড। 

চ'মড়ার সাঁজ-সরঞ্জাম বিক্রেতা । 

ইয়ং এগড কোং, ৫৬১ বেষ্টিক স্রীট । ওসমান আলী মল্লিক, 
১৫৮ নং ধন্মতিল। ট্রাট | এ, দত এগ কেং, ৮১ নং টাদনি চক 

চুরুট বিক্রেতা । 

শি সি, পাল এণ্ড কোং, 8১:৭ নং ধম্ম তিলা দ্র | আর, 
এজ) নন্দী, ৪$ মং বেট্টিক স্রীট । রে 

চামড়ার মহাজন । 














সামার বাবসার়ীদিগের স্থান মুর্গীহাটা, ক্যানিং স্্াট, 

কল্তাটংল?, বেলেদাটা, ইটালী প্রভৃতি স্থানে হাড়ের বিবরণে 

দেখুন! খোজা? রর আলাহোসেল মৌলাবক্, হাজের- 
ধ্স, কাদের বক্স ১২ নং ড্যানজিষ লেন। 


নি 


ছুবি ও আন: বিক্রেতা । 
কী, ২৫২ নং লোয়ার চিৎপুর রোডঃ 








ন্াসানাল অি গ্যল 


মোকামের বাণিজ্যতন্ব। সহ 





তন্যলাল দে, ১৬৫ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, জে, এন্, অণ্ডলঃ 
১৭৪ নং এ, জি, সি, বানাজ্জা? ১৭৮ নং এ । 7০৯ 
ছাতা বিক্রেতা । | 
বটকুষ্ণ পাল এগ্ড কোং, খোংরাপটী | মহেল্রলাল দত্ত এড 
কোং, ১৫* নং পুরাতন চিনাবাজার । 
ছুরি, কচি ও যন্ত্রপাতি বিক্রেতা । 
নানারকমের ছুরি, কীচি ও যগ্পাতি মনোহর দাসের চকের 
তিতরে পাওয়। যার. দেশী জিনিসের মহাজন-খী। এণ্ড কে 
সুকিছ়। স্রীট । ভাল বিলাতি যন্ত্রপাতি ও কলকজাঁ কিজ্রেভীঁ-_ 
টি, ই, টমসন এগ কে, ৭ নং এসপ্ল্যানেড ইষ্ট! 
ছাপাখানার কার্য! 
লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস৬ ৯৪ মদন বড়ালের লেন। এখানে 
- সকল রকম বাক্গীলা, ইংরাজি, হিন্দি ছাপার কাধ্য ও বাধাই 
কার্য্য হইয়া থাকে! কুন্তলীন প্রেস” ৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট । 
বালী প্রেস, ৬৩ নং নিষতনা স্ত্রী । প্লীকার্ড ছাপী হয় না 
প্রেস, মানিকতলা স্রীট 
জেনেরাল অর্ডার সাপ্ায়ার। 
শিবু দা, ২৯ নং ক্লাইভ ই্রাট। বি, কে, দাস এও কোং, 
£ নং উইলিয়ম্‌ লেন! রামচন্দ্র দত্ত+ ৭৯ নং ক্লাইত স্ব. : 
জুতা বিক্রেতা । 
গ্রহন স্থান বেন্টিক সীট, কলেজ সীট, নুতন বাজার, ঠন্ঠনে” 








১৬ মোঁকামের বাঁণিজ্যতত্ব । 





টানি চক। বালটাদ এও কোং, ১৪ নং বেশ্টিক সীট । শিবসন্‌ 
এপ্ত কোং, ৮৫ নং বেন্টিক সী । জ্যাক এণ্ড কোং, ১৩ নং 
বেট্টিক সীট । এন্‌, ডি, সরকার এগ কোং, ৮১ নং ফে্টিক সীট । 
কে, এম, দাস, ৫৯১ নং নিমতলা! স্ত্রী । / 


- জ্যোতিষী | 


সত্যকৃঞ্ণ রায় ৯৯১ নং নয়নটাদ দত্তের ট্রট । তারিণীপ্রসাদ 
জ্যোতিষী, ৯২৪ নং করপোরেসন ্রীট । কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিভূধিণ, 
৯ নং গ্রে স্রাট, যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ২৯ নং ঝামাপুকুর খ্্রীট। 
নারায়ণচন্্র জ্যোতিভূ বণ, শঙ্কর ঘোষের লেন । 


জুয়েলার্স । 


ঘোষ এগ সন্দ, ৭৮1১ নং হারিসন রোড। মণিলাল এপ 
কোং, ৪০ নং গরাণহাটা। বিনোদবেহারী দত্ত, ১ নং বেস্টিক 
স্রট | রায় ত্রাদার্স, ১৪ নং রাধাবাজার স্াট। 


জীবজন্তু বিক্রেতা 


ঘোড়া কিনিতে হইলে ধর্শতলা স্রীটে-আর, এসএ হার্ট 

্রাদার্স। কুক এণ্ড কোং ফারযে পৃথিবীর মানা দেশের খোঁড়া 

পাওয়া যায়। চিৎপুর বেলগেছিয়াতে গরু বিক্রয্বের হাট আছে। 
টাইপ ফাউগ্ডারী। 


সান্‌ টাইপ ফাউগ্ডারী, ১২ গোপাল চন্দ্রের লেন, কলুটোলা। 
ক্রাউন প্রেস। ১৪ নং ডা হ্রীট। 


(*মৌকামের বাণিজ্যতন্ব।.. ১৭ 





ঢিলের কৌটা বিক্রেতা । 
এন্‌, ভবলিউ বক্স; ম্যান্ফ্যাকচারিং কো ৪৩ নং গার্ডেন 
রিচ। বেঙ্গল বকৃস ম্যানুফ্যাকচারিং কোত নবকৃক্কের সীট 
ডাঁইস মেকার । 
ওরিয়েন্টাল ডাইর্স কোং, ১/১ নং গরাণহাটা ? 
এনাগ্রেভারর্স ও রবারষ্টাম্পারস্‌ । 
রবার ষ্টাম্প, পিতলের শীল মোহর, চীপরাস প্রভৃতি জে, 
কে? পর্দা, ৩ মং কলেজ স্ত্রী । আস্ততোষ সরকার, ৩৭৪ অপার 
চিৎপুর রোড এইচ, সি, গালি, ১২ নং ম্যাঙ্গোলেনা 
ব্লকাঁর ও উড্‌ এনখ্রেভার । 
প্রি্নগোপাল দস, ৪৭ হরিঘোষের স্ট্রীট । ইউ; রায়, সুকিয় সীট । 
ভাঁইল বিক্রেতা । টি দন 
মহেন্দ্রাথ সারুই, ২০৬ নং দরমাহাটা স্ীট। অধরচন্্র যোষ+ . 
৩৫ নং দরমাহাটা ্রাট। মানিকচন্দ্র দে, ৩৩ নং দরমাহাটা সীট । 
নিলামওয়।লা। 
যে কোন জিনিস বিক্রয়ের আবশ্তক হইলে, ইহাদের নিকট 
পাঠাইলে বিক্রয় করিয়া দিবে! মাকাঞ্জি লাএল এণ্ড কোং, 
মহ নং লায়ন্স রেঞ্জ । স্ীথ এণ্ড কোং, ৭৩ নং ক্রি স্কুল স্্ীট। 
তৈয়ারী পোষাক বিক্রেতা 


বড়বাজ্জার, বহুবাজার, নূতন বাজার ও চাদনীচকে বড় বড় 


১৮ মোকাঁমের বাণিজ্যতত্ব । 


১ বঃ 





দৌঁকানে আছে, বিশেষতঃ ইংরাজি ঘরখের কাট-ছাট পোষাক 
চাদনীতেই পাওয়া যায় । জহরলাল পান্নালাল, কুষ্ণণাল মণিলাল। 
তামাক, বিক্রেতা । 
গাছ তামাকের আড়ত জগন্নাথ ঘাট, ফ্ুলবাগান, হাটখোলা। 
বেলেঘাটা ও খিদ্রিরপুরে আছে। কৈলাসচন্ছর ও গোপাল 
চক্দ্র পাল, ৫১ নং ্রা্ড রোড। হরিদাস কু, এ । শিবদাস 
চট্টোপান্যায়। ৫২1২ নং ফটিকচন্দ্র নন্দী, ৫২ নং এ । 
মাখা তামাক বিক্রেতা । 
গয়া, বিঝুপুর আনরপুর প্রভৃতি আড়ংএর মাল বিক্রেতা” 
চজবর্তী এড কোং, ২২৬ নং স্থারিসন রোড? প্রিয়নাধ-, 
১৪০1২ মং অপার চিৎ্পুর রোছ। 
তাঁরপলিন বিক্রেতা 1 
সুরেশ দত্ত এগ্ড কোং, ৮ নং ত্রজছুলাল স্্ীট | 
তৈল বিজ্রেত1। 
সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, রেড়ির তৈল, বাদামের 
তল বিক্রেতাঁ_পাচকড়ি ঘেত্য, ময়দাপটী, চন্দ্রনাথ দে+ ময়দা- 
পণী, টতরলোক্যনাথ পাল, পোস্তা । অনুকূলচন্ত্র দে, জগন্নাথ ্বাট। 
তৈলের কলওয়াল! | 
সরিষার তৈলের কল বেলগেছিয়া, নন্দ দবাগাল, গোয়াবাগান, 
মানিকতগা। বরাজ্রাবাগান, হাতিবাগান, হালসর বাগান প্রস্ভৃতিতে 
সখেষ্ট আছে! বিধিটাদ বেহারি লা, ৮* নং গ্রে স্্রীট? শশী 


সোঁকামের বাশিজ্যতন্ছ-। ১৯ 
৮৮১৮শিশশিশিিশিিশীশিশীশীশ্া 
কুমার সাধুর্খী, গোয়াবাগান ? গোলামের কল, মাণিকতবা! ? চণ্ডী” , 
চরণ সাধুর্বা, নন্দনবাগান ; বিপিনবেহারী ঘোয়, উঃ তিনক্ি 
সাধুর্বা ও চুনিলাল সাধুর্খা, হাল-সীর বাগান।, রোডির 
তৈলের কল বরাহনগর, হাওড়া ও সালক্ষিয়াতে অনেকগুলি 
আছে। কিন্তু বরাহনগরের তৈলই তাল হয়, এই সকল « 
তৈল ইয়োরোপে যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া খাকে। 
নারিকেল তৈলের কল স্বতন্ত্র নাই। যাহাদের সরিষার তৈলের 
কল আছে, তাহারাই নারিকেল তৈল পেষাই করে। কে্চিন 
ইতল সর্বাপেক্ষা উৎক্ুষ্ট জিনিস তৈল আমড়াতলা গুলির 
নাখোদা, বৌস্বাইওয়ীলা ও ভাটিয়ারা আমদ্রানি কৃৰে এবং. বড় 
বাজারে ময়দাপটী ও পোস্তায় তৈলের দোকানেও সুবিধা দরে * 
বিক্রয় হয়। 


দেশী চিনি বিক্রেতা । 


শীতল প্রসাদ খড়গপ্রসাদ, কুশ ত্টচারয্য, তদুর্গীচরণ রক্ষিত, 
বড়বাজার চিনি পন্তি। 
দাঁত বাধান হয় 


লাহা এগ্ড সন্দ, ৫০ নং কলেজ ্ীট । পি” হালদার, ১৯ নং 
বহুরঞজার স্্ীট । দি বেঙ্গল ড্রেন্টাল কোং, ৫২)৪ কলেজ সীট ।- 


দড়ি বিক্রেতা । 
908225৭ 
দড়ি ও ক্যানততাস বড়বাজার রুসীপটাতে পাগুয়। যায়| কুষ্ক- 


ইত মৌকামের বাণিজ্যতদ্ব। 
লান কর? ৭৪ নং ক্লাইভ স্ত্রী । চন্দ্রভৃষণ ও নিত্যগোপাল দাস, 
৬৭ নং ক্লাইভ স্ট্রীট । বিনোদবেহারী লাহা, ৬৩ নং এ। 











পরচুল বিব্রেতা। 


আবছুল গনি, 3৫৭ নং বেন্টিক ছাট । মহশ্মদ হাযজাদ, 
$&ভাহ নং এ । 


পুরাণ বোরা। 


.. নিমতলা দরমাহাটা সীট এবং ময়দা পটী। আঁড়ত দারের 
উপর ভার দেওয়াই ভাল । 


পান বিক্রেতা 


সক্ষল রকম পান বড়বাজার চকে আমদানি হইয়া খাতে । 
জীনীথ মান্লাঃ ১৩৫ নং রাজার চক। শল্তুনাথ বারুই, পরাণ মান্প।, 
রাখাল সামন্ত । 


পাট ব্যবদায়ী। 





পাটের প্রধান আমদ।নি হাটখোলা, বাগবাজার, চিৎপুর ও 
বেলগেছিয়া। নানাস্থ'ন হইতে পট এখানে আপিয়া বিক্রয় 
হয়। কষ্চলাল কু, ৩৬ নং নন্দরাম সেনের গলি। ননীগোপাল 
শেঠ, শোভাবাজার | বিলোদবেহারী নন্দী, ২৫1১ নং মাথে 
বাগান স্রীট__পাট ও গাছতামাকের আড়তদার। 


€র্াকাঁমের বাঁণিজ্যতত্ব । ধর 








পশম বিক্রেতা । 


গোপীরাম গোবিন্দরাম, ১১৩ নং মনোহর দ্বাসের চক। 
তন্স্ুকদাস হাজারীমল? এ । ঘোষ সিংহ এও কোং, শ্র। 


পুস্তক বিক্রেতা । 


নানাপ্রকার ইতরাজী নাটক, নভেল, ধঁতিহাসিক, ডাক্তারী 
বই, আইনের কেতাবঃ বিলাতি সংবাদ পঞ্জ প্রভূর্তি পঃগয়া 
হবায়-খ্যাকার স্পীঙ্কচ এণ্ড কৌং কলিকাতী। এসএ কে» 
লাহিড়ী, ৫৬ নং কলেজ সীট । এস লিঃ আভী।,৫৮ ওয়েনিংঈন 
রা, কলিকাতা স্কুলবৃক সোসাইটী, ১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার । 
ভট্টাচারধ্য এও সন্প, ৬৫ নং কলেছ ্ত্রী। 


বাঙ্গাল! পুস্তক, নাটক, নভেল * 


খুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এড সম্দ, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্্ীট । 
মঙ্গুদার লাইব্রেরী, ২* নং কর্ণওয়ালিস ছ্বীট। সংস্কত প্রেস. 
ভিপ্জিটারী, ৩+ নং কর্ণওয়ালিস স্বীট । শিশির পাবলিসিং হাউস, 
কলেক্গ মার্কেট । হিতবাদী পুস্তক বিভাগ, ৭* নং কৰুটোলা। 


ফার্সী ও উর্দ, পুস্তকৃ 





কআহম্মদ মহম্মদ, ১০৫ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, -আমানও- 
উল্লা, ৯৮ নং লোয়ার চিৎপুর রোভ; মস.লেম পাবর্সিশিং হাউস 
ও নং কলেজ স্কোয়্যার | " 


হই, মৌকাযের বাণিজ্যতন্ব। 








৮০০ 


হিন্দ পুস্তক । 


হিন্দি পুস্তকালয়, ১২৭ নং হ্বারিসন রোড । 

পুস্তক বাধাইবার আবশ্তক হইলে ছাপাখানা অথবা! পুস্তকের 
দোকানে পাঠীইয়া দিলে হইতে পারিবে । আমাদের পরিচিত 
লীল। প্রিন্টিং ওয়!র্কস, ৪ নং মদন বড়ালের লেন। 


পক্ষীর বাঁজার। 


গৃহপালিত সকের্‌ জন্য নানা জাতীয় পক্ষীর আবশ্তক হইলে, 
হবয়ং দেখিয়। কেনাই ভাল । লোয়'র চিৎপুর রোড, টেরিটি 
বাজার, বৈটকথানার বান্ধার এবং হগ সাহেবের. রাঁজারে, পাওয়া 
যায়। 


পিতল, কাসারের বাসন । 


পিতল, কীসার, ভীবার প্রভৃতি নানা রকমের ও নানা আড়ং" 
, এর সৌখীন বাসন পাওয়া যায়। কালীচরণ ও রাপানাথকুও,৩৫৬া২, 
'অপারচিৎপুর রোড, নৃতন বাজার । বামকুষ্ণ ও রামদাস সিংহ, 
৩৫৮ নং অপারচিৎপুর রোড । এককড়ি কু, এ! এতভিন্ 
বড়বাজারে, ঢাকাপটীতেও পাওয়া যায়। আড়তদারের ঘরে যদি 
বেশী প্ররিমাণে নূতন ও পুরাতন মাল-খরিদ্ বিক্রয়ের আবশ্যক 
হয়, নিয়লিখিত মহাজনের নিকট লইবেন । হারাধন কু 
২৬ নং নুতন সিমলাপটী, রাজার চক। কালী প্রামাণিক» ২৬ নং 
এ। কালীপদ কু, ২৬ নং এ! 


মোঁকাঁমের নানি । ৯৩ 


শিপিশীশিপীশিশাপশীশশিশিিললিতি পন পাশাপাশি পাশাপাশি 


পোঁষাক ভাড়া । 





পিং সি পাল» ৩৪৪ নং অপারচিৎপুর রোড। সেন এগ 


কোং, ৩৭৩ নং অপারচিৎপুর রোড । পল এগ কোং, কলেজ 
মার্কেট। 


থিয়েটারের মিন_ও পোষাক ভাড়া । 


কুঞজবেহারী পাল, বড়তলা, ৩১৯ নং অপারচিৎপুর রোড । 


ফুল বিক্রেতা 


প্রধান ফুলের কোল হগ সাহেবের ক'জার ; এখানে বড় বড় 
ব্যবসাদার আছে। দাশ এসত পি, চাটাজ্জা। এস পি, 
কু$। পি? বন্দোপাধায় | মেছুর়! বাজারের মোড়ে নরসিংহ- 
দাস মদন গোপালের বাটার নিচে অনেকগুলি দোকানদার 


আছে। 








ফলের বাজার । 





হগ সাহেবের ব'জারে প্রাতঃকাল হইতে রাত্র ১*টা পর্য্স্ত 
নামাগ্রকার দেশী ও বিঙগাতী ফল পাওয়াযায়। হাওড়া পুলের 
নিকট হবারিসন রোডের দক্ষিণ দিকের ফুটপাতে- বার যাস ফল 
আমদানি হয়। নুতন বাজারেও বারমাস খরিদ বিক্রর়্ হয়। 
আম, কাটাল, লিচু, আন:রস, বেল প্রভৃতি পোস্তাতে মরসমের 
সময়'আংমদানি হয়। ফলেল ব্যবসা করিতে হইলে স্বয়ং এ 
স্থানে আড়তদারের ঘরে থাকিয়া বিক্রর্ধ না করিলে লা হয় না। 








হ্£ মোকামের বাণিজ্যতত্ব। 


ব্যাণ্ড (বাছ্ধকর ) সাল্লীয়ার ) 
সি; লোবো, এগ কোং, ৫৩ বহুবাছার স্রীট, আর, কোটা, 
৬৪ নং বহুবাজার। সেখ আবহুজ্লা, ৭৯ নং হারিসন রোঁড। 


বাছ্যয্ত্র বিক্রেতা । 


ডোয়ারকিন্‌ এগ সম্দ, হেরন্ড এও কোং, শরৎ ঘোষ, 
মহিম ভ্রীদার্স, ৩ নং লোয়ার চিৎপুর রোড. পাঁল এও সব্স, 
২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড । 


বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় যন্ত্রাদি। 


ইণ্ডিয়ান সায়়েন্টিফিক্‌ এপারেটাস কৌংঃ ৬৩ নং বন্ুবাজার 
স্্রট 


বেত ও দরম বিক্রেতা । 





যাখনলাল কোঙীর, ধরণীধর কোঙার, রসিকলাল শুর 
৪২ নং ক্লাইভ স্ত্রীট। 


বোরা_ও দরমী বিক্রেতা । 


শরত বর্দন। ৩ নং ময়দাপটী। গঙ্গারাম ঘোষ, এ । তিনকড়ি 
মুখোপাধ্যায়। এ । 
বারকোস বিক্রেত! ৷ 
ফকিরচজ্জর দে, ২০%৪ নং দরমাহাটা সী । গোপালচন্জ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৯ নং দরমাহাটা ্ট্ট। ভ্রীনাথ পাল, এ। 


॥ মোকামের বাণিজ্যতত | ২৫ 


ভূষিমাল বিক্রেতা । 

ভূষিমালের প্রধান স্থান হাওড়ী মালগুদাম,' হাটখোলা» 
কুমারটুলি, ভগন্নাথ ঘাট, পাথুরেঘাটা প্রভৃতি। হাওড়ার টাৎ নং 
সেডে প্রত্যহ বেলা ২ট! হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বুট, গম, তিসি, 
সরিষা, ডাল, মটর প্রভৃতির একটী হাট বসিয়া থাকে । কলি- 
কাতার আড়তদারেরা আসিয়া এ সকল চালানী মালের রসিদ 
বেপ্প-কেনা এবং যে সকল মাল পৌছিয়াছে সেই সকল মালের 
নষুনা দেখিয়! খরিদ বিক্রয় করিয়া থাকে। বাকী মাল উপরোক্ত 
স্থানে আড়তদারের "ঘরে চলিয়া যায়। আমর! কএকটী বিশিষ্ট 
মহাজনদিগের নাঁম ধাম প্রকাশ করিলাম। বাহার! & সকল 
মালের কারবার করিতে চান, তাহার] স্বয়ং আসিয়া একরার 
দেখিয়। যাইবেন। সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়, ১১৫ নং আহিরীটোবা! 
স্রট । অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ২২৯নং দরমাহাটা স্ট্রীট । মাখনলান ঘোষ, 
৩৪ নং দরমাহাটা ফ্রী! সিউনারাণ রামনারাণ, ২৬ নং বড়তলা 
স্বীট। ভগবান দাস গনপৎ রাম, ৯* নং দরমাহাটা ফ্রী । 
কানাইলাল কুখু, ২৫ নং তাজ। কুলপীঘাট। মহেক্্রলাল সাবুই, 
৩০ নং মাণিকবস্থুর ঘাট গ্রীট। 


বন্দুক-বিক্রেতা। 
লায়ন ও লান্তন, ১৫ নং চৌরঙ্গী রোড । মেন্টন্‌ এণ্ড কোং, 
১৩ নং ওক্ডকোর্ট হাউস। ডি, এন্‌, বিশ্বাস এণ্ড কোং, ২ নং 
হেয়ার স্ত্রী । আশুতোষ দা] এও কোং, ৪* নং চাদনি চকৃ। 
নরসিংহচন্দ্র া॥ ৫৭ নং পুরাতন চিনাবাার। 


তি 








৬ মোঁকামের বাণিজ্যতত্। 


বিলাঁতি মাঁটী-বিক্রেতা | 





প্ীরামচন্্র দত্ত, ৩২ নং ক্লাইভ স্রীট | করালিপদ মুখোপাধ্যায়, 
০৯ নং গ্র্যাপ্ড রোড। শ্ররদাম মুখোপাধ্যায়, ৩৯ নং সরা রোড । 


বিজ্ঞাপনদাত। | 


দ্বি ক্যালকাটা এডতারটাইজিং এজেন্সী, ১১ নং ক্লাইভ 
রো। 


 বিলা হী মদ্য-বিক্রেতা। 


মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, বনৃফিল্ডদ লেন। দেন ল 
এণ্ড কোহ ৫২১ নং ওয়েলিংটন সীট । কেলনার এণ্ড কোং 
চৌরঙ্গী রোড । 

বাঁজী-বিাক্রেতা | 

পসন্দরির।পটীর মোড়ে নানাপ্রকার আতসবাজীর দৌকান 
আছে! সেখ ঘুক্লা, হোসেন আলি ১৫ নং চিৎপুর রৌড। 

মনিহারী জিনিস বিক্রেতা । 


প্রধান স্থান মুরগীহাটা, ক্যানিং স্্রীট, রাধাবাজার, কলুটোলা । 
সজ্েশ্বর মুখোপাধ্যায়, ৩০ নং ক্যানিং ইট । এসও জি, যুখাজ্ভ। 
৩৩ নং ক্যানিং ই্রীট( এসও মিঃ দত্ত ১৯৬ নং রাধাবাজার ই্াট। 
: আারবেল পাথর বিক্রেতা ও খোদাইকারক । 

যারবেল পাথর, পেটেন্ট ষ্টোন্‌ এনগ্রেভিং করা দ্রিনিষ 


মৌকামের বাণিজ্যতত্ব 





খন 
বিক্রেতা পি গোয়ারিস্‌ এগ্ড কোং, ৬৯ নং বে্টিন্ ট্ীট 
বার্ড এড কোং, বেষ্টিক্‌ ্াট। আরলিংটন এড কোং, ৪৩ নং 
রাধাবাজার ছ্ীট। » 


মিষ্টান্ন বাঞ্রেতা | 


] 


জোড়াপাকো” বাগবাজার ও বছুবাজার প্রধান স্ান। 
গ্াছুয়েট ফ্রেস এড কোং) ২০৭ লং কর্ণওয়ালিস, দ্ীট 1 আদর্শ 
িষ্টন্ ভাঙার ২*৬ নংশ্রীমানীবাজার 1 ভীমচন্্র নাগ, ড নং ওয়ে 

লিংটন স্রীট । 


মোটা পাথরের জিনিশ বিক্কেতা। 
পের 1জাশর্প বিক্রেতা 


শিল, নোড়া, ষাতা প্রভৃতির দোকান বড়বাজার রাজার কের 
সম্মুখে, দরমাহাটা স্্রীটের উপর | দাষোদর দাস বর্ণ) ৫৬ ঈই 
দরমাহাটা ছাট 1 ঈশ্বরচন্্র সিং, ৫ নং &7 
মতস্তের হাটি 


পিয়ালদহ স্টেশনের উত্তর দিকের ফটকের নিকট প্রভা 
তোে মানাস্থানের মত্ত আমদানি হইয়া থাকে । হাবড়া.&্টেসনে 
সকালে প্লাটফরমেও বিক্রয় হয়? 


ময়দার কল। 


কলিকাতা ফ্রাওয়ার মিল কো হাওড়া। বৈষ্কবচরণ নাম 
এ ব্রাদার্স, ১১৪ নং মানিকতলা স্বাট। বেঙ্গল ফ্লাওয়ার মিল 
কোং শিবপুর । 


ক্ফেেমোহন বসাক এও সন্স, নন্দন বাগান? 
হাওড়া ফ্রাওরার মিল কোং, হাওড়া । 


২৮  মোকামের বাণিজ্যতত্ব। 


শ্সল। বিক্রেতা | 


প্রধান স্থান বড়বাজার, পোস্তা ও বাজার চক। রাজার 
চকে-রাজেন্দ্রনাথ দে, স্বরূপচন্দ্র দে, কাশীনাথ দা, তলোক্যনাথ 
পাল। পোস্তায়-_রাখালদাস ও অশ্বিনীকুমীর নন্দী, ২৬ নং 
দররমাহাটা সীট । রজনীকান্ত দত্ত, ২৫ নং দরমাহাটা ইট । 


. যন্ত্রপাতি বিক্রেতা ও মেরামতকা রক । 


নানা প্রকার লোহা, ইস্পাত ও পিতলের যন্ত্রাদি বিক্রেত। | 
টি, ই, টমসন্‌ এও কো ৯নং এসপ্লীনেড ইঞ্ট। এন্‌, 
সি, মি এণ্ড কোং, ১৩৫ নং চাদ নিচক। টি, পি, নন্দন এও 
সন্প, ১৮ নং কাসারীপাড়া, ভবানীপুর ! 


রাসায়নিক পরীক্ষাগার। 


এখানে পুঁজ, রক্ত, প্রত্রান মল, থুতু, গএর, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতি 
যে কোন জিনিস পাঠান যায়, তাহার কেমিকেলি পরীক্ষা হয় 
বেঙ্গল কেমিকেল এও ফার্ম্ণাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, ৯১ নং অপার- 
সাকুলার রোড | ডাঃ বোসের ল্যাবরেটরী, ৪* নং আমহাষ্ট রী! 
ডাঃ পি, সি, চাটাজ্জ, (এখ, বিঃ) রাসায়নিক মেডালিক্ট, ২৭ নং 
মারিকেলডাঙ্গা মেন রোড । 


রং বিজ্রেতা। 


মোকীমৈর বাঁণিজ্যতত্। হ্৯ 
28 ০০০৬১০০৩০২০২০৪৪০৪৮১৪৩৪৪৮ 
খ্যায়, ৩১ নং ক্লাইভ গ্রীউ। বামাচরণ রায় কোং ৮১ নং 
ক্লাইভ স্বীট। রাজার চক' (ভেলের ও'জলের রং বিক্রেত1)। 
রন্থন বিজ্রেতী। 
বড়বাজার, পোস্ত। ও বেলেঘাট। প্রধান বিক্ররের স্থান । 
যাহারা তামাকের আড়ৃতদ্বারী. করেঃ তাহাদের আড়তের্‌ স্হিক্ত 
ব্যবস্থা করিলেই চলে ।' 
লোহা ও করগেট বিক্রেতা । 
হরিহর শেঠ, ৯৮ নং দরমাহাটা সীট । পাল জেন + 
ব নং দরমাহাটা স্ট্রীট । নারাণচন্দ্র শেট) | এস, সি) নদী 
এগ সন্দ, এ | টি, ডি, কুমার, র্যা রোড । 
লোহার আলমারী ও তালা বিক্রেতা । 
দাস এড কোং, ১৪ নং কাশীপুর রোড । 
লবণ বিক্রেতা 1 
প্রধান স্থান হাটখোলা ও সালকিয্া গোলাবাড়ী » এ সকল 
স্থানে বড়ু বড় মহাজন আছে। তথা হইতে মহাজনের মাল 
থরিদ করিয়া বঙ্গের ও পশ্চিমের নান! স্থানে চালান দেয়।' 
অধুল্যধন কুু১২৯ নং আনন্দর্থ| লেন, হাটধোল! ৷ গ্রেহেম কোং, 
টারনার মরিরগন কোং, চন্দ্রশেখর পাল, শশীভূষণ পাল, বিহারী” 
লাল কু, হাটধোলা। গোপালচন্দ্র দে” খিদিরপুর 


স্পোর্টন্য্যান ঝ খেলীর সরঞ্ান্ণ বিক্রেতা । 
কলা লাই বল: লনটেনিস, ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি 





ও মোকাঁমের বাণিজ্যতত্ব ॥ 


পাপা 


বিক্রেতা । এস» এন্‌, ভট্টাচার্য, ৫ নং ধর্মমত স্রীট / এস৬ 
রায় এগ কোং» ৯৩ নং হারিসন রোড £ সেন এগু সেন, ১ নং 
চৌরঙ্গী রোড। 


ীল্ট্রাঙ্ ও বাক! 


বিজয় ফ্যাকূটরী, ১২২ নং বহুবাজার সীট । স্বরাজ ফ্যাক্‌- 
রী, ৭৪1১ নং হারিসন রোড । আয ফ্যাকৃটরী, ১০৭ নং 
এেছুয়াবাজার ্রাট। ৪8 
সাইকেল বিক্রেত! ও মেরাঁমতি | 


এইচ, ভি, নন্দী এও কোং. ৫৯ নং ধর্দঘতলা কীট । দি 
গ্লোত সাইকেল কোং, ১৫৮ নং ধর্ম্রতল!। রয়েল সাইকেল 
- কোং ৩৬ নত ধর্মতলা হ্রীট। বেষ্টিক্‌ সাইকেল কোং, ৪০ মন 
বেষ্টিক গ্্রীট। হবেন ব্রাদার্স, ৮১ নং বেস্টিক স্ট্রীট । 
সাইন বোর্ড প্রস্ততকারক | 
আর্য চিত্রালয়, ৩৭৪ নং অপারচিৎপুর রোড ! 


সেলাইএর কল বিক্রেতা ৷ 





শিঙ্গার এও কোং, ৪৮ নং বেন্টিক ছ্রীট। কু এপ্ড সঙ্গ 
৯* মং বে্টিক স্্রীট । দত্ত চৌধুরী, ১৭৩ নং ধর্মতলা! সা! 


সতরঞ্ ও গালিচা বিক্রেতা! ৷ 
মকুমাদ্দিন। ৪৯ নং লোয়ারচিৎপুর রোন্ড। মহাযদ্দিন, এ! 


মোঁকামের বাঁণিজাতত্ব ॥ ১৩, 


টি 
মুত। বিক্রেতা । 
বিলাতি নানা? রকমের স্কুতা বিক্রেতা--পি* লি” পাল? ক্রস 
ইট । কানীশঙ্কর সুকুল এ ৷ 
চুরুট বিক্রেতা । 
ননিলাল ঘোষ) ২৬১ নং কলুটোলা সীট । 
হোমিও বাক্স বিক্রেতা । 
হরিচরণ বৈরাগী, ২৯ নং কলেজ স্ট্রীট । 
হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট । 
গোপালচন্দর দাস এপ সঙ্গ, ৭৪1৯ নং উদ্ভমণ্ট' তরী । খি” 
বি, পাল এও কোং, এ। কান্তিচজ মুখোপাধ্যায়, ২৫ নং 
ওয়েলিংটন স্ত্রী । প্রসরচন্্র রায়, ২৬ নং এ । 
হোমিওপ্যাথি ওষধ বিক্রেতা । 


এম ভট্টাচার্য্য এগ্ড কোং, ৮৩ নং ক্লাইত স্বাট। কিং এগ, 
কোং, ৮৩ স্থারিসন রোড । 


হোটেল হিন্দু.॥ 
বিদেশী লোকের থাকিবার স্থান। হিন্দু মহ আশ্রম, ৯ নং 


কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট । হিন্দু রিক্রেশমেন্ট হল, ১৫৬ নং রাধাবাগার 
সীট 


তুই মোঁকাষের বাঁণিজ্যতত্ত্ব। 








হ'ক। বিক্রেতা । 
ভূতনাথ সাধুর্ধা, ১৩ নং ছু*কাপটী: বড়বাঁজার । সদাবন্দ 
গাল) ৯ নং এ। অস্গুকূলচন্ত্র ঘোষ এ । 
হাড় ও চামড়া । 


সাধারণতঃ কলওয়ালারা হাড় লইয়া থাকে এবং তাহারা কলে 
পেষাই করিয়! বিলাতে চালান দেয়। রেল পরিমাণ হল 
বিক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলে, কলওয়ালাদের সহিত বন্দোবস্ত 
করিতে হয়। বালি বোন মিল কে।ং, ধালি। 





[্ান্ষাতলী লহক্বাক্ষ 
বা 


. মৌকামের নাম ও বিবরণ । 


০৯৬১ 


মহাজনদিগের একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিধয়। আজ পর্য্যস্ত 
কোন্‌ লেখক ইহার বিবরণ লিখিতে বা সংগ্রহ করিতে পারেন 
নাই। আমরা অনেক চেষ্টা ও পরিস্রম করিয়া যতদুর পারিয়াছি, 
ততদূর সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিখিতেছি। অনেক বাঙ্গালী 
মহাজনের তোষামোদ করিয়াছি ; কিন্তু সহজে কেহ মোকামের 
বিষয় বলিতে চাহেন না। তাহার! “একচেটের মতন রাখিতে 
চাহেন; সাধারণের সুবিধার ভন্য আমবা শালা উপায়ে বে. 
সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার বিবরণ নিষ্কে দেওয়া 
হইল। 


হাওড় । 


কলিকাতা মহানগরীর বাণিজ্যতত্ব লিখিতে হইলে একখানি , 
স্বত্ত্ব পুস্তক প্রকাশ করিতে হয়। এই পুস্তকে স্থানাভাব ? তবে 
(০৩ 3৯0 ৫০০০) খ্যাকার স্পীঙ্ক এগ কোংর 

কলিকাতা ডাইরেক্কীরী নাম্ক পুস্তকে ব্যবসা বাণিজ্ক্যের আনেক 


৩৪ মৌকাঁমের বাঁণিজ্যতন্ব 


জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া মায়! দেক্িনিস আছে, তাহার পুরা 
লোঁচনা করিয়া কোন ফল নাই ; যদি নৃতন কিছু করিতে পারি, 
পরে চেষ্টা করিব। 

হাওড়াতে মহাজনের জ্ঞাতব্য বিষয় যাহা আছে. তাহাই, 
এখানে সন্নিবেশিত হইল বাজে কতকগুলি সংবাদ দিয়া 
পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা এবং পুস্তকের গুরুত্ব নষ্ট করা 
আমার লীতিবিকদ্ধ কাজ। পাঠকগণ ধৈর্ধ্য ধরিঘ্া থাকুন, 
অনেক নৃতন তত্ব জানিতে পারিবেন 

হাওড়া রেল ষ্টেশনে খরিদ-বিক্রয়ের একী হাটের মতন 
আছে। মালগুদামে ১ নং ও ২ নং গুদাষের সম্মুখে রাস্তার 
ধারে রেল কোম্পানি একটী স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন 
তাহাতে প্রভাহ বেলা ১টার পর হইতে ৫টা পর্যাস্ত কলিকাতার 
বাঙ্গালী, মাড়োয়াবী ও হিন্দৃস্থানী মহাজন ও আড়তদ্দারগণ অ'সিয়া 
'ভাহাদের বা'পারির প্রেরিত নানা প্রকার জিনিসের খরিদ- 
বিক্রয় করিয়া খাকেন। এই সকল খরিদ বিক্রয় দালালের 
মারফত হইয়া থাকে | যে সকল মাল হাওড়ার গুদামে আসি- 
য়াছেঃ তাহার নমুনা ও বস্তা দেখাইয়া দর হয় এবং থরিক্দার 
ইচ্ছা করিলে সঙ্গে সঙ্গে ওজন লইতে পাবেন বা ৫ খানি 
বস্তা ওজন করিয়া চালান দৃষ্টেও লইয়া খাকেন। আবার কেহ 
কেহ আউতি সদা (নতাগঞান 5815 ) রসিদ ও চালান দেখিয়া 
পাকা সওদা করিয়া থাকেন। কতকঞ্জলি মাল, যথা 

সরিষা, গম, তিসি, বুট, ডাল, রেডি, পোস্তদানা ও রহড় 


নি - ইনসাফ বশ র্রহুনলিন উহা ব্জ্য্রারাজেহাত নরমাল রবি. নানু রন 


মোকামের বাণিজ্যতত্ব। ৩৫ 
মাল এখান হইতেই বিক্রয় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, কলি- 
কাতার চতুষ্পদ এরুরনর খুচরা মহাজনেরাও ২৪ গাড়ী 
মাল এখানে খরিদ করিয়া ধাকেন। কলিকাতা বাজার 
অপেক্ষা এখানে মণ প্রতি ১০, /*, %* আনা পর্যন্ত সুবিধা 
দরে পাওয়া যায় এবং রেলে বা লৌকায় যাহারা যাল লইয়া 
ধায় তাহাদের চালান খরচা অনেক কম পড়ে। এই ছুইটী 
সুবিধার জন্য এখানে খুচরা! খরিদ্দারদের পড় তা কম হয়। সমস্ত 
জিনিসই হাওড়াতে আমদানি হয়, কেবল চাল ধান হয় না। 
চাল ধান আদি হাওড়া রামককষ্চপুর চড়াহাটে খরিদ বিক্রয় 
হইয়া থাকে। রাসকুষ্ণপুরের বিবরণ স্বতস্রভাবে লিখিত আছে। 
খরিদ বিক্রয়ের সুবিধার জন্য রেল কোম্পানি গুদামের ভিতর মাল 
ওজন করিবার অনুমতি দিয়াছেন এবং ভিমারেজ, চার্জের একটু 
স্বতন্ত্র (5195041) রেট করিয়া দিয়া মহাজনদের ব্যবসায়ে সহ. 
তা করিয়াছেন। হাঁওড়াতে মাল পৌঁছিলেই আড়তদারেরা 
সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করেন। যদি না হয়, তাহ! 
হইলে ২৪ [দন [উমারেজ দিয়াও রাখিয়া দেন। কেন না, 
গো-গাড়িতে মালের খরচাপেক্ষা ডিমারেজ, দিয়াও যাল:: বিক্রয়, 
করিলে সুবিধা আছে। 

হাওড়া স্টেশনের পশ্চিমে পুল পার হইয়া একটী বাজার 
আছে, উহাকে “হাওড়ার হাট” বলে। এই জেলার মধ্যে ইহাই 
একটা প্রশিদ্ধ বাজার! এই বাজারে প্রত্যেক মঙ্গলবার প্রাতে 
৬টা হইতে হাট বসে এবং রাত্র ৮টার মধ্যেই বেচাকেনা শেষ 
হইয়া যায়। এই হাটে কাপড় ও ত্য়ারী জ্বামার আমদানি 











ঙ্৬ মযোকামের বাশিজ্যতনব। 
হইয়। খাকে। কম দামের চটকদার পাড়ওয়ালা নানা প্রকার 
ভাতের দেশী কাপড়, হাওড়া ও হুগলী জেলার নানাস্থান হইতে 
আমদানি হইয়া থাকে; এই সকল কাপড়কে “হেটো দেশী 
কাপড় বলে। তৈয়ারী নানা রকমের সার্ট, কোট, সের়িজ, 
ছেলেদের ফ্রগ, প্রস্ঁতি অনেক প্রকার জামা আমদানি হইয়া 
থাকে অধিকাংশ জিনিসই পাইকারী বিক্রয় হইয়া থাকে। 
খুচরা বিক্রয় এখানে খুব কম। কলিকাতা ও চতুস্পা্বর্তী 
জামা. ও কাপড়ের দেঞ্ানদারের! হাটবারে এখান হইতে জামা 
ও কাপড় খরিদ করিয়া থাকেন। এখানে ধারে কারবার নাই, 
সবই নগদ।  কালীঘাটের নিকট চেতজাতেও এইরূপ একটী 
হাট আছে? ব্যবসা-করগেচ্ছু ব্যক্তিগণ একবার এই হাটে 
আসিয়া দেখিয়া! যাইবেন। 

এখানে মাতগুড়ের একটি প্রধান. কারবার আছে! জাভা, 
স্ুমাত্রা প্রভৃতি বিদেশী চিনির ও মাৎগুড়ের এখানে আমদানি 
হইয়া থাকে । এই সকল মাৎগুড় তামাকের জন্য ব্যবহৃত হয়। 
গুড় ছুই রকম”_-এক রকম মাওগুর, অপর চাপঞ্উড়। চাপগুড়- 
গলি বাসকেটে করিয়া আমদানি হয়, পরে লোহার কড়াইএ 
গ্বলাইয়া টিনে ভা করিয়া বিক্রয় করা হয়। এই সকল গুড় 








. বঙ্গদেশ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে চালান খিয়া 


খাকে। এই কাজটা মাকোদা ও বোম্বাইওয়ালাদের হাতে 
আছে। 





যোফামৈর বাণিঙ্যতত্ব। - , ৩৭ 





ল্লামকফ্পুর, 1 হাওড়া ষ্টেসনের অর্থ -যাইঞা কুতর রাম-. 

(লা হাওড়া) কৃধঃপুরেয বাজার । ধে স্থান বাজ 
লেই স্থানকে রানস্কষ্চপুর চর্ডীহাট বলে।, ওজন ৮৮ শিক্ষা? 
এক্কানে নানাপ্রকার ব্যবসায়ের জিনিস রেলযোগে আলিয়া বিক্রম 
ইসা থাকে ॥ উন্মধ্যে চাল ও খান প্রধান।. গঙ্গার উপরেই 
বাজার । রেল স্টেসনের স্বতন্ত্র সাইশ্ডিং (90007136005 
81415) আছে হিয়া এবং রেলধোগে; পিঘায়ে.ও.বোটে.খয়চ 
কম পড়ে বিয়া, এথানে এত জোর আমগ্ধানি | তাহা ছাড়া 
পোপঘজ- ফোরকান হইতে, হাক পরযদানি_হয়। সেই , সকল . সম 
হইতে খুব কষ রেট (350৯1 12) আাধ্য ছে '্ঘলিরা 
মছাজলদিগের মালের পড়তা কম হয় এবং মাল শীস্রআইলে। 
আমরা স্বয়ং এই মোকামে,কাজ করিয়া অস্থসন্ধানৈ জাদিয়াছি যে 
পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে প্রধান প্রধান চালের গোলাম 
হই প্রজ্াহস্রটুর পত্রিষাণে ধান চাল আমদানি হইয়া থাকে । 
কেবল বাখয়গঞ্জের বালাম চাল খুব কৃম পরির্াপে আমধানি ছক়ণ 
চাউল ভিন্ন রবি. শল্য__অর্থাৎ বুট, কলাই, মটর, বব, সরিখা, 
জনেরা, ডালফলাই, মস্থরি, ধেসাকি, রহ, গণ প্রস্কৃতি আম- 
দানি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তত বেশী নহে। চিনীধাদাম, 
হতীতকী, খাড়ি লবণ (যে লবণ জমিতে দেওষা হয়) সিমেয় 
বিচি (যাহা! গমের আটার সহিত দেশান হয়) তাহা প্রচুর 
পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে । 

যুদ্ধের পূর্বে যধন বেছে ও (টমারে মাল চালান আসি, 

ঙ 


লা মৌকামের বাণিজ্যতত্ব। 











ভখন গ্রত্যহ প্রা লক্ষ বস্তা আমদানি বৃণ্ডানি হইত। এখন 
মাল আমদানি রপ্তানি ও বিক্রয়ের ঠিক নাই, কেন লাঃ ফুড 
ফন্ট্রোলারের (6০০৫ 0০210001167) উপর আমদানি রগ্ডানির 
ভার দেওয়া আছে; তিনি যেন্ধপ মাল আমদানি করিতে নু 
মতি দিবেন, সেই মত মাল মোকাম হইতে চালান হইবে। 
আবার মাল এখানে আসিয়া জমা হইলে বপ্াপী করিবার মন্ব 
ভাহার অঙ্থমতি লইতে হইবে । কাজেই এখন ধক্সিদ বিক্রয়ের 
কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। হয় ত.খরিদ বিক্রয় ২৪ দিন বন্ধ 
থাকে, খুচরা দোকানদার খরিদ্দারদিগকে প্রত্যহ ২১ গাড়ী 
(৮ বস্তায় গাড়ী) করিয়া এমন প্রত্যহ ঘ1১* হাজার বস্তা বিক্রয় 
হস্ক। ইহাতেই বুঝুন যে, এই হাটে প্রত্যহ কিরূপ বেছা-কেন। 
হয়্। বঙ্গে এত বড় চাউলের হার্ট আর কোথাও নাই। খরিদ" 
বিক্রয় সব দালালের দ্বারায় হইয়া! থাকে 

ব্যবসা করিতে হইলে অগ্রে বাজারের অবস্থা সম্যকদ্ধ্রে 
জাত হওয়া দরকার, নহিলে পদে পদে ঠকিতে হইবে। এই 
হাটে তিন প্রকার নিয়মে খরিদ বিক্রয় হইয়। থাকে। প্রথম__ 
পাকা বস্তা। ছ্বিতীয়-_চালান দর। তৃতীয়--বিলির হিসাব। 

পাকা-বস্তা চালান ব্যতিরেকে বিক্রয় হয় নাঁ। দালালের! 
ব্যাপারীর মালের নমুনা দেখাইয়া আঁড়তদারের সহিত মাল সওদা 
করে? তাহার জন্য দালালের মহাজনের নিকট মণ প্রতি ৫ 
এক পয়সা হিঃ দালালী পায়। এইবার ঢলতার ( 7:৯:০558 


মোকামের বাণিজ্যতত। ৩৯ 


-১৮,৯ 








হইতে আঙ্িন মাস পর্্যত্ত প্রতি বস্তায় /১ সেরহিঃ এবং কাণ্তিক 
মাপ হইতে চৈত্র মাস পর্্ত প্রতি বস্তায় /২ সের হিসাবে চল্‌জ্ 
বাদে বেচা-কেনা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, খুচরা ২৯ গাড়ীভে 
দোকানদারদিগকে চল.তাবাদ দেওয়া হয় না। তবে ফোন কোন 
আড়তদার, পুরাতন খুচরা দোকানদার খরিদ্দারদিগকে ২০৫৭ 
বস্তায়ও ঢল.তা বাদ দিয় থাকে, তাহা খাতিরে, বাজারের সেরে- 
স্তায় নহে। উজ্ঞ প্রকার বেচা-কেনাকে পাকা বস্তা বলে। 

যে সকল বস্তা ২/* মণ হারে ওজনে থাকে, তাহা ২1১ গাড়ী 
করিয়া খুতরা দোকানযারকৈ বিক্রি করার নাম বিলি কর!, 
ঘলে। আড়তদারে আঁড়তদারে রাড়ী ও কালা চাউল উগ- 
রোক্ত পাকা বস্তা হিসাবে বেচাকেনা হইয়া থাকে। দেশী 
চাউল পাইল করিয়া একেবারে ২1১ শত বস্তা মাপিলে পাকা 
বস্তা হিসাবে বাদ দেওয়া হয়, নচেৎ লিখিত চালানদরে হইয়া 
ধাকে। আড়তর্দারে আড়তপারে নৌকায় দেশী চাউল কিনা 
কোলার বা অন্যান্য কলের দেশী ছটা চাউল চালান দরে 
হইয়া থাকে; তাহাতে বস্তায়, ওজনে / সের বেশী ও বস্তায় 
/* সের হিসাবে চল তা (155505359) বাদ যায়, এবং যাহা দর 
ভাহা হইতে মণকরা ২১* আনা হিসাবে বাঁদ দেওয়া হয়। ইহা 
কেই চালান দর বলে। 

পাকা বস্তায় খরিদ্দারের ওজন, সেলাই ও রপ্তানি খরচ লাগে? 
ঘাটের চালান দরে থরিদ্দারের অধ যে আড়তঙ্গার খরিদ 
করে, স্ভাহার কোন খরচাই লাগে না। মাল বিলির খরচা বস্তা 
শ্রুতি ২* পয়সা লাগে, উক্ত * পয়সা মধ্যে আন্ততদারের লেহ্য 


৪5 মোকামের বাঁণিজ্যতন্ব । 


০.পপপশিপিপপলাপাসিশিপিশিপিপাশিশি 





৮৯তম 


খরচ €৫ পয়সা গাড়ী বোঝাই খরচ হয়, বাকী ২* আনা সুদ 
হিসাবে ফেল! হয়! ঘদ্ধি খরিদ্দার ৮ দিনের মধ্যে ট্রাকা চুক্তি না 
দেয়, স্তাহা' হইলে উক্ত ₹১* পরসা হিসাবে খরচ দিতে হয, নচেৎ 
০১ আনা হিসাবে, গাড়ীতে ।* চারি আনা বাদ পায়_উহ্হাকেই 
মিতি বলে। 
ঘোটামুটি এই নিয়মে ধরিদ বিজ্রুয় হইয়া থাকে। আর 
কৌন বিষয় জানিতে হইলে নিয়লিখিত আড়তদারদিগকে পত্র 
বিখিলে জানিতে পারা যায় 
. আড়তদার ।-_অক্বাপ্রসাদ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রদনাথ খন, 
প্রিয় খ4। ইহাদের রাট়ী কিন্কা কাজলা চাউল ব্সামদানী তত 


বেশী নহে, ভবে কিছু পরিমাণে হইয়। ্বাক্ে/ রেশ নৌকায় 
আমদানী ইহাদের বেশী হইয়া থাকে। 


গোকুলদাস হংসরাজ, চন্দনমল অতয়দাঃ শীতিলঞসাদ খড়ণ- 
প্রসাদ। ইহাদের কেবল মাত্র রাঁটী ও কাজল চাউল আম- 
ফানী হইয়া থাকে। 

ধাহারা যেরূপ চাল পাঠাইবেন, ভারা. স্ইেন্ধপ. আড়ত" 
বরের ঘরে মাল তুলিলে ভ্ীহাদের কার্য্য ভাল হইবে। 


শেপ 


শ্রীরামপুর | হাওড়া হইতে ১২ রা 1 রেলে, ট্িযারে 
(ছ্েলা হুগলী ।) -ও মৌকায় মাল খান্স। ওজন ৮* সিকা। 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন মালের আমদানী নাই, তবে পানের 


'মৌকাধের বাণিজযতর্ব। - ৪৯১ 


সী 





রর 
ব্যবসা জখানে বেশ -চলে। বীহার! পানের ব্যবসা করিতে চান 
একবার ডাহারা আসিয়া দেখিয়া যাইবেন। রেজে ও নৌকা- 
যোগে অনেক পান দেশদেশাত্তরে চালান গিয়া থাকে। 'ামাদের 
স্বদেশী মূলধন স্থাপিত “বঙ্গলঙ্মী” কটনমিলের কাপড় এইখানে 
তৈয়ারী হয়। স্টেসনের ধারে ইহাদের একথানি এজেন্সি দোকানি 
আছে। 


সেওড়াফুলির ছাট 1 হাওড়া. হতে ১৪. যাইল:। 
€ছ্ধেল। হুগলী । ) সরাচর এখানে ৮০ ও 
৮২/%* ওক্ষনে খরিৰ বিক্রয় হইয়া থাকে । এখানে তরি-ভর" 
কারী, পাট, শোন, আলুং পিঁয়াজ, রেড়ির খৈল ঘান্য+ চাউল, গুড় 
প্রভৃতি খথেষ্ট পরিমাণে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। সপ্তা্ছে 
শনি যঙ্গল- ছুই দিন হাট হইয়া থাকে। তারকেশ্বর লাইনের 
ষ্টেশন হইতে অনেক মাল এখানে আসিয়া বিক্রয় হইয়খাকে। 
কলা স্টেশন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চালান যায়। তরি-তরকারী 
ও পাটের কার্যের জন্যই এই স্থান বিখ্যাত। বাজারের অবস্থা 
খুব ভাজ। মাল রেলে, নৌকায় ও টরিমারযোগে চালান হইয়া 
খাকে। 
ফর্দমান হইতে হাওড়ার মধ্যে এই বাঞ্জারটী একটী বড 
বাজার। পাইকারী জিনিসের খরিদ বিক্রয় এখানে বেশ সুবিধা । 
হাটের ছুই নে খীজারে যত মালের আমদানি হউক না] কেন, 





২ মৌধামের বাণিজ্যতত ৷ 


পরষস্ত জিনিসই বিক্রয় হইয়া যায়। এই হাঁটে, ভাটপাড়া হইতে 
বারাকপুর পর্য্যস্ত পারের ধতগুলি কলের বাজার স্ছে, তাহার 
অধিকাংশ দোকানদার আসিম্বা জিমিস খরিদ করে। এখানে 
থে সকল পাট আমদানি হয়, তাহাটক . “দেশওয়াল গাট* 
বলে। বদ্ধমান ষ্টেশন হইতে যতগুলি স্টেশন গাছে এবং 
-তাতকেশ্বর লাইনের সমস্ত পাট এখানে আমদানি হইয়া, ধাকে'। 
এই সকল পাট খরিদ করিয্পা মহাজনের কলওয়ালাদিগকে 
বিক্রয় করিয়া থাকে। কাজেই পাটের কারবার এখানে বেশ 
ভালরূপ চলিতে পারে। 

তাহার পর, আলু ও পেঁয়াজ এখানে প্রচুর পরিমাণে আম- 
দানি হইয়া থাকে। আনু প্রথম নওয়ালির, সময় -পষ্টি কেহার 
ও পাটনা, তাগলপুর, যুঙ্গের ধারারা, কাহালগা, সুলতানগঞ্জ 
হইতে আমদানি হয়, তাহার পর, দেশওয়াল (44০০1) 
মান আমদানি হইলে পশ্চিমের চালানি বন্ধ হয়। দেশওয়াল 
মাল মেমারি, পাওুয়া, মগরা, হুগলি, হারীট, তারকেস্থর, হরিপাল, 
গিচ্গুর প্রভৃতি স্থান হইতে গ্রচুর পরিমাণে আসহযনি হইল 
থাষৈ। এখান হইতে এই সকল আলু কলিকাতায় চালান 
ষায়। ক্রমে দেশওয়াল মাল বন্ধ হইলে জ্যৈষ্ঠ আষাড় যাপে 
দ্ষারজিলিং, পিলিখুড়ী, জোনপুর, অধ্থালাঁ, কাল.কা, নৈনিতাল 
প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হইয়াখাকে। বযণর পর বীজ 
আলুর আমদানি যথেষ্ট হইয়া খাকে। হুগলি ও হাওড়া জেলার 
কতক অংশের চাধীর। এখান হইতে বীজ আল খরিফ কর্রিফা 





শোঁকাঁমের বাণিজ্যতত্ব? ৪৩ 
গরিমাণে আমদানি হয় এবং দারজিলিং ও ঘুমের (দারঞজিলিং 
এর নিকট একটী স্রেসনের নাম ঘুম ) বীজও আসিয়া থাকে! 
ফলতঃ, আনুরও একটী প্রধান ব্যবসা এখানে চলে। পিঁয়াজও 
মওয়ালির সময় আলুর মোকাম হইতে আমদানি হইয়া যথেষ্ট 
বিক্রয় হইয়া থাকে৷ 

রেড়ির খৈলের বিক্রয় এখানে থুব হইয়া থাকে। চতুপাঙ্্- 
বর্তী স্থানে আলুর চাষ হয়-বলিক্না রেড়ির খৈলের কাট.তি খুব 
হয়। আষাঢ় মাসে যখন রেড়ির খৈলের বাজার নরম থাকে, 
তথন যঙজজনেরা রেড়ির খৈল, পশ্চিম প্রদেশ হইতে আন্মাইয়া 
হাদী (81০০% ) করিয়া রাখে। তাহার পর ভাঙ্রের শেষ হই'তে 
বিক্রয় হইতে থাকে । 

পেওড়াফ্ুলির হাট হইতে এক মাইগ দুরে “বৈদ্যবাটীদ 
নাধক-স্থানে শোণ ও.পাটের দড়ি প্রস্তুত করিবার অনেক কার- 
খানা আছে। এ সকল মাল প্রস্তুত হইয়া সেওড়াফুলির হাটে 
বিক্রয়ের জন্য আসিয়া থাকে । সেওড়াফুলি হইতে ১৪ মাইল . 
রে গঙ্গার ধারে বলাগড় নামক স্থানে একটী গঙ্গার চড়ীর উপর 
যথেষ্ট তরকারীর আবাদ হইয়া থাকে এবং. হাটবারে বিক্রয়ের 
অন্য আসে। 

তর্জি-রকারীর মধ্যে কলার ব্যবসা এখানে খুব চলে। 
এত কলার আমদানি এ অঞ্চলে কোথাও হয় না। এই সক 
কলা পশ্চিমাঞ্চলে চালান হইয়া! খাকে। সুদূর পাক্জাব প্রদেশেও 
এখান হইতে কলা চালান যায়। সেওড়াস্থলি হইতে পশ্চিৎ 
মের সমস্ত ্টেসনের ফল-বিক্রেতারা ( মাম ৩০০: ) এখান 
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হইতে কলা ধরিদ্র করিয়া থাকে৷ পশ্চিম্ হইতে এখানে গুড়, 
লঙ্কা, তামাক প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে। ব্যবসাকরণোচছুকষ- 
গণ হাটের দিন আসিয়! দেখিয় যাইবেন। 

_. আড়তদার।_নফরচন্দ্র ঘোষ, কেদার পণ্ডিত, অব্রদ্দাচরণ 
আচ; যক্ঞেশ্বর ঘোষ, বেহারিলাল আ'দক্, কু্জলাল পাল, গয়ারাম 
দাস, অধর পুরকাইত প্রভৃতি । 


তারকেশ্বর ! হাওড়া হইতে ১৪ মাইল এধানে 
(ভ্রেবা হুগলী ।) গুড়, খৈল, আলুং বেগুন পাট, শণঃ 
চাউল, ধান্য প্রশ্থতি আমদানি হইয়া থাকে। 
আড়তদার-_তৃবনেশ্বর ধা, বিহারিলাল দে, শশীভুষগ পাল 
গ্রন্থৃতি 


ভদ্রেশ্বর। হাওড় হইতে ১৮ মাইব। গঙ্গার 
(জেলা হুথলী।) ধারের উপর বাজার । নৌকা ও মানে 
মাল তালানের সুবিধা আছে। ওজন ৮২ সিকা। এখানে ভাল 
কলাই, সরিষা, পাট, শণ। তামাক, স্বৃত, গুড় প্রস্থতির যথেষ্ট 
আমদানি হইয়া থাকে। পূর্বে ভদ্েশবরের বাজারে খুব জোরের 
সহিত খরিদ বিক্রয় হইত! বড় বড় মালের নৌকা ৪*1৫৯ 
ধান! সর্বদা ঘাটে বাধা থাকিত। এখন আর তত জোর নাই 
বড় বড় ধনীদের কার্য খরায় বদ্ধ হইয়। গিয়াছে! 


মৌকামের বাণিজ্যতন্থ। ৪৫ 





সপাপাপাপাশিপিশিপািপাশী পতিতা 


আড়তদার-_কিনোদবিহারী নন্দী, ব্র্বনাথ কু, বেহারিলাল 
নিয়োশী, ৬ফকিরটাদ রক্ষিত প্রভৃতি । 





চন্দন্নগর | হাওড়া হইতে ২১ মাইল। গঙ্গার"ধারে 
জেলা হুগলী) বাজার, তবে রেলওয়ে স্টেশন হইতে 


১॥* মাইল দুরে। এখানকার ৮২।%৭ আনা ওজন । এখানে 
চাউল, ধান্য, আলুং গুড, পাট, পিয়া প্রস্থতি আমদানি 
হইয়া থাকে । ..১খানকার ফরাসডাঙ্গার ভাতের ধুতিই উত্কুষ্ট 
এবং উহার যথেষ্ট নাম *ডাঁক আছে। । বাহিরের 'অনেহদ্ক্রোকান- 
দার এখান হইতে বারমাস কাপড় লইয়া থাকে। ও 

ফরাসডাঙ্গার ধুতি বঙ্গে ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে 
চালান গিয়া থাকে। শুক্ধৃতি এখানে খুব ভাল হয়।. 'কীপ- 
ডের অনেক মহাজন আছে+_একবার গিয়া বন্দোবস্ত করিতে 
হয়। সেগুন কাটের চৌকীর কারখানা! এখানে আনেক আছে, 
এই সকল চৌকী কলিকাতায় প্রত্যহ চালান গিয়া থাকে। 
এখানকার সাহেবের হাট বা “লক্ষীগঞ্জ” প্রসিদ্ধ বাজার। আলুঃ 
পাট, চাল, কলাই প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে। ইটেন্ 
কারখানা এখানে প্রসিদ্ধ । গঙ্গার চড়াতে অনেক ইট খোলা 
কাছে এবং অনেকস্থলে নৌকাযোগে ইট চালান গিয়া? থাকে । এই 
কাজটী বেশ লাভজনক | লঙ্গগীগঞ্জে একটী ধাম চালের কল আছে। 

আড়তঙগার._তারিণীচরণ দে, হরিচরণ দে, হারাশডজ দোষ, 
জীতেজ্ুলাল নন্দী প্রহৃতি। 


হও মোকামের বাণিজ্যতৰব। 


মল্লিক-কাসিমের হাট | হাওড়া হইতে চু 
জেলা হুগলী |) ক্রেসন ২২ মাইল 
ক্রেশন হইতে হাট এক ক্রাশ দুরে। গঙ্গা এক মাইল দুদরে। 
এখানে ৮২৫০ ওজন । পাট, ধানা, চাল, আলু; কচু, পিয়াজ, 
গুড়, কলাই, খৈল প্রতি যথেষ্ট খরিদ বিক্রয় হইয়! থাকে । 
হুগঙ্গী জেলার মধ্যে স্লেওড়াফুলির হাটের নিচেই এই হাট । 
ইতিপূর্বে এই হাট খুব প্রবল ছিল, এখন তদ্দপ নাই, ভবে 
“হাটের দিনে ধান চাল ও পাট যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে । 
তরি-তরকারী বেশ স্ুবিধাদরে পাওয়] যায় বলিয়া ঘুরদেশের 
পাইকারগণ এখানে আসিয়া.খরিদ করিয়া থাকে । ক্রেশন হইতে 
হাট প্রায় ১/* মাইঙ্দুরে» এবং গঙ্গার নিকটে? রেন্টুর ঠখলের 
বিক্রয় এখানে বেশ আছে। বীক্গ আলুর সময় যথেষ্ট পরিমাণে 
আমদানি হইয়া থাকে। আলুর সময় প্রচুর পরিমাণে আনু 
খরিদ হইয়া কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে । 
আড়তদার।--এককড়ি ঘোষ, হারাণচন্দ্র ঘোষ? 


মগরা | হাওড়া হইতে ১৯ মাইল। সুন্দর বাণিজ্যের 
(জেলা হুগলী) স্থান »--নিকটে যগরা খাল আছে, তাহাতে 
নৌকা চলে এবং এ খাল দিয়! গর্গাতে যাওয়! যায়? এখানে ৮২ 
শিকার ওজন। এখানে ধান্য, চাউল, আলু; খৈল প্রতৃতি 
ষথেষ্ট আমদানি হয়? তা" ছাড়া, রেড়ীর খৈল, পাট ও কলা 


মোকামের বাঁণিজ্যতহথ 1 ৪৭ 





পাস পীপাপাশশীশিপশীশিস্িশিসিশিশস। 


বথেষ্ট আমবানি হয়! ইহা একটা প্রধান চাউল ও ধানের 
ব্যবসার স্থান! ূ 

হুগলি জেলার মধ্যে মগরাগঞ্জ একটি বাণিজ্যের স্থান । ধান্যের 
আমদ্ানিই বেশী । বারমাস ধান পাওয়া যায়। এই সকৰ 
ধান খরিদ হইয়া রামরুফ্চপুর ও চেত.লাতে প্রচুর পরিমাণে 
চালান গিয়া থাকে । ধীাহারা ধানের ব্যবসা! করিতে চাম, তাহারা 
এখানে অঙ্সন্ধান লইবেন। ধান ভিন্ন শাবুর সময় এখানে 
যথেষ্ট আলু আমদানি হইয়া থাকে । এই সকল আবু কৰিকার্তায় 
চালান গ্িষ্া থাকে। বাজারে অনেকগুলি বড় বড় গোলদারী 
দোকান আছে, তাহাতে খৈল, ভূষি, সরিষার তৈল, লবপ, 
কেরোসিন তৈল বিক্রয় হইয়া থাকে। সরিষার বিক্রয়ঙ 
বেশ হইয়া থাকে। এখানে বালির ব্যবসা বেশ চলে। মগরার 
প্রসিদ্ধ মোটা বালি. নৌকাযোগে অনেকস্থানে. চালান, রিয়া 
থাকে । এখানে গুটীধানের কল আছে এবং কল চালাইয়া 
লোকে বেশ লাভ করিতেছে । কল করিতে হইলে এরূপ 
স্থানে করাই তাল। 

আড়তদার ।--বেহারিলাল দাস? জানকীনাখ ঘোষ, প্রমান 
হাজরা, হরি নন্দী। 








বর্ধমান। হাওড়া হইতে ৭ মাইল । &্রেশন হইতে সহর 
(জেলা। এক ক্রোশ ছ্বুরে। ইহা একটী বড় সহর। 
এখানে অনেক রকম জিনিষের খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে । ওজন 


৪৮ মোকামের বাণিজ্যতন্ব 
৬* পিক, ৮* ও ৮ সিকা। এখানে ধান চাউল, কলাই, গুড়, 
তামাক প্রতি যথেষ্ট আমদানি হইয়! থাকে এবং কারা মাল 
ষথেষ্ট অন্যত্র হইতে আমদানি হইয়া খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে । 
ধান্যের ৪টী কল আছে। কলওয়ালাদিগের চাল সঙ্গে সঙ্গে 
বিক্রয় হইয়া থাকে। নানাজাতীয় চাল এখানে আমদানী হইয়া 
খাক্ষে। চাল তব্বের বিষয় আমার লিখিত দব্যতসাঘ জিনিসের 
খ্রতিহাঁসিক তত্ব নামক পুস্তকে বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে 
এই সকল চান হুগলি, চদ্দননগর, সেওড়াফ,লি, জীরামপুর্ন, বালী, 
রামক্কঝঃপুরঃ ঠেলা, কাকনাড়া? ভাটপাড়া, তত্রেশ্ব, বারাকপুর, 
পেনিটি প্রতৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে চালান শিল্পা থাকে । 
চালের কাজ বারমাস বেশ চলে | নৃতনগঞ্জই প্রধান বাজার 
বাঙ্গালী, হিন্ুস্থানী ও মাড়োয়ারীদের বড় বন্ড আড়ত আছে, 
সেই সকল স্থানে বুট, ডাল, তামাক, লঙ্কা, সাজীমাটা, পিঁয়াজ, 
রস্থুন। কলাই, গুড়, বি, সরিষা প্রভৃতি রেলযোগে ভারতের উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল ও সুদুর পঞ্জাব হইতে আমদানি হইয়া থাকে। পশ্চি- 
মের হিন্ুস্থানী অনেক মহাঙ্গনের কর্মচারী বারমান আড়তে 
» থাকিয়া মাল বিক্রয় করিয়া থাকে ; ইহা বেশ ব্যবসার স্থান। 
কলিকাতা হইতে অনেক পণ্য্রষ্য আমদানি হইগ্লা থাকে । সরিষার 
তৈল ও খৈল যথেষ্ট বিক্রয় হইয়া থাকে । বর্ার পূর্বে অধ্ধাঁৎ 
বৈশাখ ও 'ত্যৈষ্ঠ মাসে যথেষ্ট বেচা কেন! হইয়া থাকে । কেন নাঃ 
পক্জিগ্রামের দোকানদা রেরাবধ্ণার পূর্ব্বে এই সকল :মাল লংগ্রহ 


করিয়া খাকে। নিকটে দামোদর নদী সাছে বটে, কিন্তু তাহাতে 
১৬ হল এ) সান জন কউস্তি নকলপঞ্ এ 








ূলিতিন্রি বাহিত? ৪১ 


মাইল ৷ রেলযোগে সমস্ত মাল জানি ও রপ্তানি ও থাকে। 
বাজারের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইতেছে । 

ধান ও চালের কয়েকটাহাট আছে, যথা--বাজেপ্রতাপ- 
পুর (্টেশনের সন্নিকট ), নৃভনগণঞ্জ, বোরহাট, আলমগঞ্জ, সদর- 
যাট। এখান হইতে চাল ও ধান যথেষ্ট পরিমাণে পৃর্বববর্গ। 
হা গড়া” বেলেছাটা প্রভৃতি স্থানে চাঙ্গান গিয়া থাকে। চাল ও 
ধান্যের নার্ম জিনিসের বিবরণে দেখিবেন। এখানে তৈলের 
ছুইটা কল আছে। 

আড়তদারদিপের নাম ।-__ 





নৃতনগ্ী | 
রাজু? দত, আগুতোয রায়, শশীভূষণ কু, বকৃসিরাম 
মাড়োয়ারী, কালীচরণ তা, বেণী ভকত, বলোয়ারীলাল পাঁজা । 


বোরহাট। 


শরচ্চন্র পাল, হরিপদ লে, বামচজ্ মড়োয়ারী,, রাকা 
প্রসাদ রায়। 


আলমগঞ্জ ৷ 
ক্ষেত্রনাথ মাঝী, কার্তিকচন্দ্র সিংহ । 
জদরঘাট। 


বসম্্লাল কু, বক্কেশ্বর তা, সমীর মুন্সী, সেখ ইয়াকুব 
মুনসী ! 


৫ মোকামের বাণিজ্যতত্ব। 





বাজে প্রতাপপুর-। 


ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) রামচরণ মণ্ডল, কার্তিকচন্দ্র সিংহ? 
রমানাথ চন্ব্াপাধ্যায়, সুরেশ্চজ্্র হাজরা? ছুর্গাদাস নন্দী। 

করা মাল, তামাক ও অন্যান্য জিনিসের আড়তদাঁর__ 
রাজকুষ্ণ দত্ত, বেলী তকত, বনোয়ারী পাজা, ৬হরিদাস পাল। 


বনপাঁস। হাওড়া হইতে ৮১ যাইল। খানাব্ংশন 
(জেলা বর্ধমান।) হইতে লুপ-লাইনের প্রথম স্টেসন। ওজন 
৬” ও ৮ৎ সিকা; স্রেসন হইতে বনপাস গ্রাম ১|* ক্রোশ দুরে। 
এখানে সোণা রূপার ও গিল.টীর গহন! তৈয়ারী হয়ঃ তা ছাড়া, 
পিতল, কাসার বাসন, লোহার কোদাল, কাটারি, ছুরিঃ জাতি, 
লাঙ্গলের ফাল, কুড়ুলঃ বটীর পাত প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া নানা- 
স্থানে চালান যায়। এখানে অনেক কারিকরের বাস আছে। 
আড়তদার--নিতাই দাস (গিল.টির কারবার); বেণী দাস 
(সোণা রূপার কারবার), গৌরসুন্দর রায়, রোহিনী রায়, কালী 
চক্রবর্তী (বাসনের কারিকর। ) 


সোণামুখী | হাওড়া হইতে পানাগড় স্টেসন ৯৭ মাইল। 
(জেলা বাকুড়া।) ্টেসন হইতে দামোদর নদী পার হইয়া 
পীচ ক্রোশ দুরে যাইতে হয়। সাণামুখীতে রেসম, তসর, মট্‌কার 
কাপড়, চাদর প্রভুতি তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে রপণ্ডানি হস্ক। 
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ছা ছাড়া, এখানে লাক্ষা, ধান্য, যব ও গুচী যথেষ্ট পরিমাণে 
আমদানি হইয়া থাকে। ওজন ৮*সিকা ও ৬* সিকা। 

আড়তদার-_প্রতাকর কু, অক্ষয়কুমার সেন, বেণীচন্দ্র 
সীতানাথ দ। 








রাণীগঞ্জ | হাওড়া হইতে ১২০ মাইল। ট্রেসন হইতে 
€ জেলা বর্দমান।) বাজার খুব নিকটে । এখানে ৮* সিক্কার 
ওজন। বর্ধমান, বীকুড়া ও মানভূম জেলার একটী প্রধান 
বাণিজোর স্থান। সর্ধ্বরকম গিনিস নানাস্থান হইতে আমদানি 
হইয়া খরিদ-বিক্রয় হইয়া থাকে । কাজেই কোন বিশেষ মালের 
. নাম লিখিলাম না। তবে এখানে বরণ কোম্পানীর চীনাম।টির 
দ্িনিসের একটী কারখানা আছে, তাহাতে টালি, ইট, নন্দ, 
.জার; কলসী, নানারকমের প্রতিমূর্তি তৈয়ারী হয়। ব্রাধীগঞ্জে 
পিতল কাসার বাসনের কএকটী কা'রধানা বিশেষ উল্লেখযোগা । 
নানারকমের বাসন তৈয়ারী হইয়া! নানাম্থানে চালান যায়। 
এখানে ডৈলের ২টী কল আছে এবং অনেক কয়লার কুণী 
আছে। মাড়োয়ারী মহাজনই বেশী। বাঙ্গালীর বড় কারবার 
কম। বর্ধমানের নীচেই রাণীগঞ্জের বাজার। এখানে আমদানী 
অপেক্ষা রপ্তানি বেশী! রাণীগঞ্জের কয়লার খাদই প্রদিদ্ধ। 
অনেক বড় বড় কয়লার খাদ আছে,_এই খাদে অনেক কুলী 
. মঙ্জুর খাটে বলিয়া এখানে পণ্যদ্রব্যের বিশেষতঃ চালের 
কাট.তি খুব বেশী। হিলংজ্ার কোংর এখানে একটী কাগজের 


৫ মোঁকামের বাণিজ্যতত্ব। 








কল আছে। বাঙ্গালী অপেক্ষা যাড়োক্সারী মহাজনই বেশী । 
র'নীগন্জের সরিকট বীশরা নামক স্থানে “বেঙ্গল ভায়াস” ও 
স্বীনাণএগ্ড কোং” নামক একটি চামড়া ট্যানিং (গা্া়াগজ ) 
করিবার কল আছে। ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে বুট, 
গম। মস্থরি। খেষারি, ডাল, ভামাক, গুড়, আলু, লবণ, সাজীযাটা, 
পিঁয়াজ, রস্থুণ্ কলাই, কাণ্ঠ, সরিষার তৈল, খৈল প্রভৃতি রেলে 
মাল এখানে বহুপরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে । 

আড়তদ্রারের নাম।_এককড়ি নন্দী, ধনরুষ্ণ শেট, রাধা- 
নাথ রায় (বাসনের দোকান), ফেলুরাম কুওু; ছূর্গাপ্রসাদ 
যাড়োয়ারী এবং সাগরমূল মাড়োত্বারী ( কাট.রা মালের কার্ধ্য)।. 


আপা 


মধুপুর। হাওড়া হইতে ১৫৭ মাইল। ষ্টেশনের 
(সাঁওতাল পরগণা ) নিকটে বাজ্জার। সপ্তাহে ছুই দিন হাট 
হয়। এখানে ৮০ সিক্কার ওজন। এখানে চাল, ধান, রহড়, 
হরীতকী, কাণ্ঠ, গরু, ছাগল, যুরগী প্রভৃতি সোম ও শুক্রবার 
হাটের দিনে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে । তা ছাড়া, 
কাট রা মাল, গুড়, সরিষা, অনভ্তমূল প্রতৃতিরও আমদানি হইয়া 
ধাকে। মধুপুর একটী বায়ু পরিবর্তনের স্থান বলিয়া ক্রমেই 
সহরের মতন বাজার হইতেছে। এখন এখানে কারবার করিতে 
শারিলে সুবিধা আছে। মৌর়া, উহার বীন্ব ও টত্্ এখানে, 
ষথেষ্ট পাওয়া ফায় |: 


মোকামের বাণিজ্যততৃ। ৫৩ 





আড়তদার ।_-রামযশ মাড়োয়ারী ; দৌয়ারকাদাস পান্লালাল 
মাড়োয়ারী। 


দেওঘর | হাওড়া হইতে ২০৫ মাইল। প্রথমে 
(সাঁওতাল পরগণী।) বৈদ্যনাধ জংসনে নামিয়া, দেওঘরের 
গাড়ীতে যাইতে হয়। ওজন ৮* সিক্কা। এখানে রহড়, গুড়, 
মৌয়াঃ উহার বীজ, তৈল, ঘৃত, রেড়ী, তিল, হরীতকী, চাল, 
বান, কুর্দি, জেরা, বরবটা, তিসি, সরিষা, পাট প্রত্ৃতি, াম- 
দানি হইয়া থাকে । তন্মধ্যে রহড় বড়দানা যাহাকে যাধী রহড়' 
বলে, তাহা পৌধ মাস হইতে, আমদ।নি হইতে থাকে এবং যথেষ্ট 
পরিমাণে আমদানি হয়। ধান, চাল, মৌয়াবীজ, জনেরা, 
বেড়ী, কুর্ধি ও তিসি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হক়্? --শ্রখীন 
হইতে কিছু দূরে ননিহাট নামক স্থানে গালার কুঠী আছে; 
তথায় যথেষ্ট গালা আমদানি হইয়া কলিকাতায় চালান ষাঁয়। 
এখান হইতে সারুট নামক স্থানে 'সারুহাট” আছে ? এ হাটে, 
প্রচুর পরিষাণে চিড়া আমদানি হয়। ইহাঁও একটী বেশ ব্যব- 
সায়-স্থান। বাবা বৈদ্যনাথের জন্য অনেক যাত্রীর সমাগম হয় 
এবং বাস্ুপরিবর্তনের জন্য অনেক বাঙ্গালী এখানে বসবাস 
করেন, কাজেই বাজার হাটের অবস্থা ক্রমেই উন্ত হইতেছে । 

ক্মাড়তদার 1” ভুধী সা, রামধনী সাও, গণপৎ সী মূর্ধ্যমল 
মাড়োয়ারী, মৌজী সা? পাঁচকড়ি সা। 


৫৪ মৌকাঁমের বাঁণিজ্যতত্ব 1. 


শ্পোপাপিশাপিপিপপিিশিশশাশীশশীশিটিপিটি 





সিযুলতলা | হাওড়া হইতে ২১৭ মাইল। তথ! হইতে 

(জেদ! মুঙ্গের 1) টেলোয়া নামক স্থানে বাজার আছে। 
ওজন ৮৪ পিক! । এখানে মৌয়া ও উহার বীজ, তৈল, জনেরা, 
রহড়, রেড়ী, তিসি, সরিষা, চাল, ধান, হরীতকী, কাষ্ঠ, গুড় 
গ্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে । 

'আডতদার।__সংযোগী সা, মহাদেব সীতার।ষ । 


শী 


গিরিডি 1 হাওড়া হইতে ২০৬ মাইল। মধুপুর 
(জেলা হাজারীবাগ 1) ষ্টেসনে গাড়ী বদল,করিয়া গিরিন্ডি 
যাইতে হয়। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার । ওজন ৮* সিকা। 
এখানে ধান, চাল, মৌরা, উহার বীজ, তৈল, জনের, হরীতকী, 
গুড়, সরিষা প্রহ্তি আমদানি হইয়া থাকে . যে 
গিরিডি হইতে পচান্ব। ও হাজারীবাগের পথে অনেক অভ্দ্রের 
খনি আহে। অনেক বাঙ্গালী ও ইংরাজ মহাজনেরা অভ্রের 
'খনি করিয়াছেন। এই সক্কল অত্র কলিকাতায় চালান গিয়। 
থাকে! এখানে মাঁড়োয়ারী ও পশ্চিমে হিন্দুস্থানী মহাজনের 
কারবারই বেশী! নিকটে নী না থাকায় সকল মাল রেজ 
ষ্টেশন দিয়া চালান, হইয়া থাকে । 
অড়তদার।_-গণেশ দাস গোবদ্ধীন দাস, হাজারিমল রামচল্জ ? 
গিরিডি হইতে ৪ মাইল দুরে পচাম্বার বাজার। তথায় 
সেতি সরিষা, হরীতকী, পৌস্তদান। ও গুড় ভাল পাওয়া যায় । 


শিল্যির রহ ৮ বরা এরর রত পার রে রর্পা্র “যিনীরার্রানাদ 


হুজি তারা বদরের িল্রা রান 


মোকামের বাণিজ্যতত্ব। ৫৫ 








-পশীশীশিশশিশীশশীশীশিশি্সি 


গুড়ও বেশ রংদার হয়__নানাস্থানে চালান যায়। গিরিডিতেও 
যথেষ্ট কয়লার খনি আছে এবং ভাল কয়লা উৎ্ধপন্ন হয়। 
আডতদার।-_সোনাইরাম রামধন, তগবান দাস সেডমল 1 


ঝাঝা। হাওড়া হইতে ২২৮ মাইল। নিকটেই 
(জেলা মুক্ষের।) বাজার ১ ওজন ৮৪ সিককা। এখানে" পাট? 
শোন, জনেরা: মৌয়া, উহার বীজ, রেড়ির তৈল ও সরিষা” 
গুড়, ঘ্বত, তিসি, তিল প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে । ্শধান- 
কার গুড় ভাল। বাঙ্গলা দেশের অনেক মহাজন গুড় খরির্দ 
কবিবর জন্য এখানে অসিদ। থাকেন | তবে এখানে বাজারে 
গুড় আমদানি হয় না, দেহাঁত অর্থাৎ গ্রামের ভিতর যাইয়া 
দালালের সঙ্গে সওদা করিতে হয়। দেহাতের কাচী ওজন। 
এখানে জঙ্গলের জালানিকাষ্ঠ ও পোড়া কয়লা পাওয়া যায়। 

এখানে শ্রীযুক্ত সত্যগ্রসন্ন দে মহাশয়ের একটা বৃহৎ ইট. 
ও চুণের কলকারখান! আছে। ওঁ কলে সিষেপ্ট ভৈয়ারী 
হইয়া কলিকাতায় চালান যাইতেছে। স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যকর 
বলিয়া! অনেক ধাক্ষালীর এখানে পাকাবাড়ী আছে। এখানে 
রেল ষ্টেশন দিয়া সমস্ত মাল চালান হইয়া থাকে । 

আঁড়তদার ।-_রামধশরায় তুলারাম, মৌজীসা, নিবারণ রায়? 





জামুই | হাওড়া হইতে ২২৪ মাইল | ষ্টেশন হইতে 
(জেলা যুক্ষের।) জামুইর বাঙ্গার ছুই ক্রোশ দুর । ছুইটি নদী 


মোকাঁমের বাণিজ্যতর্ব।' 


পার হইতে হয়, বর্যাকালে নদীতে জল -থাকে। এখানে ৮৪ 
সিক্কার ওজন। এখানে মৌয়া, উহার বীজ, গুড়: ঘৃত, তিসি, 
শালপাতা প্রভৃতি আমদানি হয়, তন্মধ্যে গুড় এখানকার ভাল 
বলিয়া নিক্বঙ্গের অনেক বাদ্দালি মহাজন এখানে গুড় খরিদ 
করিবার জন্য আসিয়া খাকেন। গুড় বাজারে আমদানি হয়, 
না, কেছাত হইতে দালালের সঙ্গে যাইয়া খরিদ করিতে হয়। 
দেহাতের ৬৯ সিক্কা কচি ওজন! 

আড়তদার।__ঘাসিরাম জগন্নাথ, হরকিষণ ভকত, তছু সা 
হ্ামলাল। 


লক্ষমীনরাই। হাওড়া হইতে ২৬২ মাইল। বাজার 


(জেলা মুঙ্গের।)  ষ্রেসনের নিকটে । ওজন ৮৪ সিক্কা। 
এ্ধানে এক্টি সরিষার তৈলের কল আছে।' ইহা একটি প্রধান 
বাণিজ্যের স্থান। এখানে ঘথেষ্ট কাটা মাল, তেলান যা'ল 
আমদানি হইয়া থাকে ; তা ছাড়! গুড়, দ্বতঃ চিনি, ডাল” খৈঝ, 
পিঁয়াজ, রক্কুন, আলুং তামাক, লঙ্কা প্রভৃতির খরিদ বিক্রয় হইয়া 
থাকে। এখানে. বড় বড় মাড়োয়্ারী ধনীদিগের গোলা আছে। 
নিকটে কোন তাল বাজার না থাকাতে এই বাজারের অবস্থ 
ক্রমেই উন্নত হইতেছে। 

আড়তদার ।_কনিরাম দেওকরণ রাম, ভঙমুরাম বাবুরাম- 
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বরিয়। | হাওড়া হইতে ২৭২ মাইল। ঞ্রেশনের নিক- 
(দ্বেলা যুলের।) টেই বাজার) ওজন ৮৪ সিক্কা। যৌকামা 
টার বড় দানা বুট, মটর, মস্ুরি, খেসারি প্রস্তৃতি কাট.রা মাল. 
আমদানি হইয়া থাকে। মালে বড় মাটী খাদ থাকে, দেহাতে. 
খরিদ করিতে হয়-_কাজেই মাল খরিদ করিয়া পাঠাইতে দেরী 
হয়। বর্ষাকালে কাচা রাস্তার জন্য বড় কষ্ট হয় ও খরচা 
বেশী পড়ে! 

আড়তদার ।--নৌপটাদ যাগনিরাম, ততম্ুখরাম কানাইলাল, 
মোহনদাল ছরদেব দাস। 





মোকামা | হাওড়া হইতে ২৮২ মাইল। ষ্টেশন হইতে 
(জেলা পাটনা।) এক মাইল দুরে বাজার ; নিকটে গঙ্গা 
আছে; ওজন ৮৪ সিক্কা। বড় দানা টালের মালের আমদানি 
স্থান এইখানে । এরূপ কাট রা মাল বড় দানা আর কোথা'ও 
হয় না। তবে এখানকার মালে মাটী খাদ আছে। এখানে বুট 
প্রসথতি সমস্ত কাট.রা! যাল__লক্ষা, খৈল, ডাল, আলু: পিঁয়াজ, 
তামাক, রস্থুন প্রভৃতি যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে ॥ তম্মধ্যে 
বড়দ্ানা, বুট, মস্থুরি, খেযারি, যটর ও জঙ্কা এই কয় দিনিষেই 
জন্য বিখ্যাত । নৌকা, স্টিমার ও রেলবোগে যাল চালান হইযাঁ 
থাকে । 
আড়ুতদার।--তগবানদাস জোয়ালাপ্রসাদ, দোৌপটাদ মাগমি- 
কবাম। সদারাফ সাগরমল, ঘনশ্যাম দাস, প্রেমসুখ দাষ। 


৫৮ মেকামের বাঁণিজ্যতত্বু | 

বাড়। হাওড়া হইতে ২৯৯ মৃইল। স্টেশন হইতে 
(জেলা পাটনা।) বাজার এক ক্রোশ দুরে) এখানে ৮৪ 
নিক্কার ওজন। বাজারের ধারেই গঙ্গা ; কাজেই মাল চালা- 
নের সর্বরকম সুবিধা আছে। এখানে কাট বা মাল সমস্ত আম" 
দানি হয় এবং তামাক, আলু, পিঁয়াজ, রস্ুন। লঙ্কা, বাশমতি 
আতপ চাউল, ঘানির খৈল প্রভৃতি খথেষ্ট পরিমাণে আম 
দানি হইয়া থাকে । ছ্ারতাঙ্গা জেলা হইতে তামাক ও লক্ষ 
এখানে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয়। পূর্ববঙ্গের অনেক 
মহাজন কেবল লঙ্কা খরিদের জন্য এখানে আসিষ্টা থাকেন। 

আড়তদার।-_-হোতিলাল মিতন সেন, সীতারাম লছমনদাস 
(তামাকের আড়ত ) কালুরাম মাড়োয়ারী, হরনারায়ণরাম গৌরী 
লাল, সেওয়ালাল কালীগ্রসাদ, বাবুটাদ লছমীনারায়ণ, হরেকটাদ 
নেমদাস, অনস্তলাল মাধোলাল, ক্ষেত্রলাল বংশীলাল। 


পাটনা | হাওড়া হইতে ৩৩২ মাইল। নিকটে গঙ্গা 

(জেলা ।) আছে। ওজন ৭৬, ৮* ও ৮৪ সিন্কী। এখানে 
সর্বরকম দ্িনিসের আমদানি রপ্তানি আছে। কলিকাতার 
নিকটেই পাটনা একটী বড় বাণিজ্যের স্থান। এমন জিনিস নাই 
যাহা এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। এখানে অনেকগুলি 
কল আছে | কাটরা মাল, আলু পিঁয়াজ, কপি প্রভৃতি তরিতর- 
বি সীল ভি লরণ. ধল, তামাক প্রভতি বাথ পরিমাণে 
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আমদানি হইয়া থাকে ব্যবসা করিতে হইলে মহাঙ্গনের এক- 
“বার পাঁটনা মোকামে নিজে যাইয়া দেখা উচিত, নহিলে 
কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। রেল কোম্পানি এখানকার জন্য 
অনেক জিনিসের 99৪019170 দিয়া থাকেন। নৌকাযোগে 
ও ষ্টিমারযোগে যথেষ্ট মাল আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে । নানা 
প্রকার জিনিসের অনেক আঁড়তদার আছে। অনেক ইংরাজ 
ধনীদিগের মাল খরিদ বিক্রি হইয়া! থাকে । এখানে বেঙ্গল 
বাশন্কের শাখা আছে। পাটনার বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইলে 
পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় বলিয়া সংক্ষেপে লিখিলাম। 
আড়তদার।-__-শশীভূষণ ঘোষ, কানিদাস সিংহ, বটকুক্ ও 
ক্ষমলাকান্ত সাহা, গিলিরান গোলাপ রায়, রামনিরঞ্জন কাহিনি, 
রামচন্দ্র রামনারায়ণ, মঙ্গলটাদ সিউটাদ। 


দাঁনাপুর | হাওড়া হইতে ৩৪৩ মাইল। ষ্টেশনেক্র 
(জেলা পাটনা।) নিকটেই বাজার। এখানকার ৮* খ্রিক্কার 
ওজন । কাটরা মাল ও অনেক গ্িনিসের আমদানি আছে; তবে 
চাকী গুড়, খাঁড়ি, মস্থরডালঃ আলুং কপি প্রভৃতির জন্য দানা- 
পুর বিখ্যাত। আলুর কাজ এখানে বেশ চলে। শ্রাবণ মাস 
হইতে বীক্গ আদগুর আমদানি হইয়া থাকে এবং এ সকল বীজ 
আলু নিষ্ন-বক্ষের বর্ধমানঃ বোলপুর, গুক্কারা, মেমারি, পাওয়া, 
মগরা, ছু'চুড়াঃ সেগড়াঙ্ুলীর হাট, তারকেস্বর ও কলিকাতায় 


টিবি হাতার রান না তত কা 
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কাজ্দ শেষ হইলে আঙ্বিন সাপের আধা আখি সময় হইতে নুতন 
আনু ও ফুলকপি চালান সুরু হইয়া নাগাইদ মাঘ পর্য্যন্ত বেশ 
চলে। এই সকল মাল যে কেবল উপরোক্ত স্থানে যায় ভাহা 
নহে; পূর্ববঙ্গের চাক, নারায়ণগঞ্র, চাদপুর, কুমিল্লা, হাজব- 
গ্জ, মোত্লাখালী, বগুড়া» পীবম! প্রভৃতি স্থানের মহাজনের 
লোক পাঠাইয়! সকল জিনিস চালান দিষ্কা খাকেন 1 আবার 
একরূপ ফোড়ে আছে-যাহারা কেবল কাচা মালের ব্যবসা 
করে, তাহারাও এই সময়ে আসিয়া আলু 3 কপি চালান 
দিয়া থাকে। এরূপ প্রতি বসর কত নৃতন ফোড়ে আসিতেছে 
ও লোকসান দিয়া যাইতেছে । কাচা মালের কাজে লাত যেমন 
বেঙ্গী, লোকসানের ভয়ও তেমনি খুব আছে! হদ্দিসাল চুরি না 
যায় এবং পচিয়া না ষায়। তাহ] হইলে বেশ দু-পয্পসা লাত হয, 
নহিলে মোটা টাকা লোকসান যায়। আলু ও কপির সময় 
এখানে সুবিধা দরে খরিদ করিতে হইলে ক্ষেত চুকৃতি অর্থাৎ 
ফুরণ করিয়া খরিদ করিতে পারিলে ভাল হয়। অনেকেই 
সেইক্সপ করিয়া থাকে, তাহাতে সুবিধা আছে। আলুর-কাজ 
শেষ হইলেই চাকী গুড়ের (ভেলাগুড় বা ভেলিগুড় ) কাজ 
চলে। এখীনকার গুড় বেশ ফরসা রংএর এবং পূর্ব ও পশ্চিমের 
নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে। তাহার পর জ্যেষ্ঠ মাস হইতে 
আ্লামের কাজ আরম্ভ হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণে কলমের 
বোস্বাই। নেংড়া, মালদহ ব্দাম পাওয়া যায়। 

দ্ানাপুরের খড়ি মন্থর ডাল খুব ভাল হয় এবং ষথে& 
কিবা পর্ধঝাক্ট চালান গিয়া ধাকে। পর্ধরফস্ফিক ছি 


ফোরামের দাপিজ্যতব্ব 1" ১ 
ঘন্ধুরি ভাজ ফেশী খা, সেই দ্র তাহারা বার মাদ বিশেষতঃ 
বর্থার পৃর্দ্বে যথেষ্ট পরিমাণে এখানে খরিন্ ক্রিয়া রাখে । দানা 
প্রুরের মাখন বিখ্যাত । তিন চাক্সিজন - মহাজনের করা "আছে 
হ্গাখন বেশ ভালপাত হয় এবং দরও সুবিধা আছে! কলি 
ক্ষাভায় দানাপুরের মাধনের নাম আছে। প্রত্যহ রেল পার্শেল- 
যোগে টীনে করিয়া যাধন হাশুড়ান্তে চালান গিয়া 'খাকে। 
সক্ষালে ৭টা হইভে ১৭টার ষক্ষ্যে হাওড়া প্টসনের. 20 
ফরমের উপর যাখন নামিলেই মাখনের মহাঙ্গনেরা উপস্থিত 
খাকিযা অঙ্গে অঙ্গে শীল কিক্রয় করিয়া থাকে । ফেব, খে 
দানাপুর হুইতে মাখন 'আইসে, তাহা! নহে) অন্যান, 'াস 
হইতেও চালান আসিয়া ষ্টেসনেই গ্রাতে বিক্রয় হইয়া থাকে। 
এ্চানকার ক্যান্টনমেন্টে খুব ভাল ভুতা-ুবিধা দরে পাওয়া 
ফায় এবং আনেক্ক ছ্ানে চালান গিন্বা ধাকে। ূ 
আড়তদ্দার ।-লোনকরণদাস জানকীদাস, মালিরাম গঙ্গা- 
এরসাদ, জানকী দাস এপ সন্স জেনারেল অর্ডার সাল্লাার্স৭ , লছ- 
মন তফত, এস, বি, ডায্ারী কোং (ম/খনওয়ালা ), নখনিজন 
(ক্ষেবিনেট মেকার )1 








(ফিধাঘাট। হাওড়া,হইতে ০৪৪ আইল । গককার যাকেই 
(জেলা পাটনা ।) স্টেশন ও বাজার। প্রখানকার ৮* লিকার 
ওল্জন। এখানে কাট্রা মাল প্রায় হৃধিকাংশই ব্মামগালী য়; 
ভ: ছাড়া আছু; ফপি--পিঁয়াক, আম প্রসৃন্তির জন্য বিখ্যাত 1 
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শ্পস পিপি 








পাস 


বেনারন | হাওড়া হইতে ই, আই, জার রেলে কর্ত- 
(জেলা) লাইন দিয়া বা গ্রা-কর্ডলাইন দিয়া ফোগল- 
সরাই ক্রেন যাইতে হয় ;__তণা হইতে আউদ ও রোহিলখ্ড 
রেল দিয়া বেনারসে যাওয়া যায়। ৪২৯ মাইল। বেনারঙ্গ 
গঙ্গার ধারে-_খুব বড় সহর। সেই জন্য সকল জিনিসের যথেষ্ট 
পরিমাণে আমদানি ও রগানি আছে। বেনারসের সকল তন 
লিখিতে হইলে একখামি ক্ষুতর পুস্তক হইয়! যায়,--সেই জন্য 
সংক্ষেপে ইহার বিবয় লিখিলাম। এখানে ব্যযসা করিতে হইলে, 
একবার তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিলে, তবে ব্যবসা বিষয়ক 
অনেক তৰ আনিতে পারা যায়। ইহা একটি বেশ ব্যবসার 
স্থান। সকল রকম ব্যবসা চলিতে পারে। এখানে অনেক বার্গা- 
লীর বসবাস আছে। এখানে ৬* ৮*১ ও ৯৬ সিকা প্রস্থৃতি 
. শানরকমের ওজন আছে। সেই সকল তৰ আড়তদারদিগের 
নিকট জানা যায়। 
এখানে কাটা মাল_-বুট, গম, রেড়ি, তিসি, সরিষা, পোস্ত, 
রহুড়, মুগ, ও খৈল, ঘ্ৃত, চিনি, আলুং নানারকম তরিতরকারী, 
নানাপ্রকার মেওয়াফল, অহিফেন, কম্বল, কব্বলের আসন, 
সিক্ষের নানাপ্রকার ছিট ও কাপড়, নানারকম বাসন, কুদ্রাক্ষের 
মালা, নাশাগ্রকার কাষ্ঠের, মাটির ও পিতলের খেলনা, ভাল 
স্থরৃতি, তামাক, নন্ত, সট.কা, গড়গড়া, নানাপ্রকার দেশীয় সুগন্ধি 
আতর ও তৈল, সাদ| পাথরের তৈজস-পত্র, হাতির ঈাতের 
নানাপ্রকার জিনিস,*বনাপ্রকার সৌখিন জিনিস, গালার চুড়ি, 
জহরতের দ্বিনিস, নানাপ্রকার পাথরের দেবদেবীর প্রতিমূর্তি” 
নারায়ণ শীল পরস্থুতি নানারকম জিনিসের কারবার আছে । 


সোকামের কাণিজ্যতনব। ৬৩ 

এখানে কতকপ্ডলি জিমিসের বিষয় বিশে উল্লেখমোগা 
বলিয়া ভাহা নিক্বে প্রদত্ত হইল | 

কাট,রা মালের মধ্যে গম, সরিষা, রহড়, রেড়ি, মুগ, সুখের 
ছ'টা ভাল যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রেড়ির £ধলের এখানে 
কয়েকটি কল আছে-_দ্রিনিস বেশ তাল হয়। এ জিনিস নওয়া- 
লির সময় মহাজনের! যথেষ্ট পরিমাণে খরিদ করিয়া, বঙ্গদেশের 
অনেক গ্থানে চালান দিয়া থাকেন। বেশ লাতজনক ব্যবস!। 

এখানে নানাপ্রকার তরিতরকারী যথা--আলুং ফুলকপি, 
পাতিলেক্* পেঙ্ারা, কমলালেবু, নাসপাতি, আপেল। আলুর। 
দাড়িম, আম, লিচু প্রততৃতি প্রচুর পরিমাণে পীওয়া হায় এবং 
কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে । এই ফলের ব্যবসা বেশ লা্ত- 
জনক। অনেকে ইহার দ্বারা বেশ উত্লতি করিয়াছেন। 

কম্মব, কম্বলের আসন, সৃতরঞ্চি ও গালিচা এখানে বেশ 
ছন্দর ও মজবুত ভাবে তৈয়ারী হয় এবং নানাস্থানে চালান 
পিল্না থাকে । 

সিক্ষের জন্য বেনারস বিখ্যাত। এখানে অনেক ভাল ভাজ 
কারিকর আছে। ইহাদের শিল্প-নৈপুণ্যে বিলাতের লোকেও 
বথেষ্ট প্রশংস| করিয়া থাকেন। তসর, চেলি, সাচী, ধুতি, 
চাদর, জামার কাপড়, ওড়না, পাগড়ি, যটকার ধুতি, খেটে 
শুভৃতি নানা রকমের রেশমী কাপড় এখানে প্রস্তুত হইয়! 
খাকে। সাচ্চা ও গোর্টার সাচ্চার কারকার্ধ্য এন্ূপ আর কোন 
স্থানে হয় না। বেনারসী সাড়ী ৫২ টাকা হইতে ১৯০৯২ টাকা! 
কূল্যের পরাস্ত পাওয়া যায। তাছাড়া, সুতার .নান! রকদের 


হাসিনার ৮০ ৯০ 


৬৪ সোকাদের বাণিজ্যতত্ব। 
খেলনা এবং অরমূল্যের সৌধীন জিনিস এরূপ আর-কোল স্থানে 
তৈরারী হয় না। 

তাল স্থুরতি অসাক, জরদ্ষা, বেনারসের খাস্দিরা, নস্ত প্রভৃতি 
এখানে যথেষ্ট পরিষাণে তৈরারী হইয়া থাকে। তারের সট.কা 
এক্ষান্দে তাল পাওয়া যায়। বহুফূল্যের কারুকার্যের কর্সিও 
এখালে প্রস্তত হইকা খাকে। 

দেশী সুগন্ধি জিনিস যথা, _ত্রাঁল গোলাপ-জলা, কেওড়া, নানা- 
বিধ ফুলের জাততর ও বিবিধ ফুলের কুলে তৈণ যথেষ্ট, পরিষাণে 
এখানে পাক্জরা যায়! তা ছাড়া, নানারকমের মোরা আঙ্ার, 
চাষ্ট নি ও ফলের সিরাপ প্রভৃতি নানাস্থানে চালান গিক়া ধাকে ). 

সাদ। ও কাল পাঁধরের খালা, রেকাবি, গেলাস, বাড়ী প্রতৃতি 
ফখেষউ পরিমাশে পাওয়া যাক এবং & সকল সাদা ও কাল পাথ- 
রের নানাগ্রকার দেবদেবীর প্রতিুর্তি, ষষ্ট পরিমাণে বিক্রয় 
হইয়া থাকে। নারায়ণ শীলা, জীধরমূর্তি, গোপালসূর্তি তৃর্তি 
গুছত্ছের আবস্টকীর গ্রতিষূর্তি এখানে পাওয়া যায় 

“হাতীর ঈাতের নানাপ্রকার বোতাম, চিরুলী, কলষ, পাখা, 
খেলনা, পাশা চাষর শ্রদ্ৃতি নানাপ্রকার সৌখীন জব্য এখানে 
ততরারী হইয়া ফাকে । 

এখানে নানাপ্রকার কাষ্ঠের ও পিতলের খেলনার জিনিস্ট 
গালরে উপর রংকর? কিনি, গাজার ঢুড়ি প্রতৃক্জি হরেক রফজ 
সৌনীন জিনিস গাওয়া হায় । 

ভরা, মণি, হুক, পরকাল প্রস্থৃতি জহরত্ের জিনিস এখাষে 


রি দা ০ রা নিউ এ রতন 
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দলিল 
আড়তদারদিগের নাম | 

ভূলিমালের-_রাজারাম, মোঃ রমাপুরা। সরযুপ্রসাদ গর্গাঁ 
প্রসাদ, সাং মচ্ছোদরী বাজার । রাম-অবতার, সাং বিশ্বেশ্বরগঞ্জ | . 

সিক্কের মহাজ্জন-_অনস্তরাম খাগেয়াল, সাং হাতীফটক। 
পিতান্বর সি্ষ কোং, জহরলাল, পান্নালাল। 

সুরতি, নস্য ও জরদাবিক্রেতা- জান্ুমিঞা, সাং দশাস্বমেধ 
ঘাট। 

কু্রাক্ষবিক্রেতা_নিবারণচন্দ্র দাস, সাং ৫৮ বালমুকুন্দ 
চেবহাটা। 

পিতালর বাসন ও থেলনা-বিক্রেতা--বামচর়ণ নিনিনারর 
সাং দশাখমেপ ঘাট 1 ট্রিফেন দাস এও কোং । 

কাঠের ও মাটীর খেলনা-বিক্রেতা-_ পুর্ণচন্্র ভ্টাচার্ধ্য, সাং 
সাক্ষীগণেশ। 

জহরতের মহাজন--দেওটাদ দেলতটাদ । 

স্থগন্ধি জিনিস-বিক্রেতা--জগন্নাথ গান্ধী, দশাশ্বমেধ ঘাঁট। 

জেনারেল মার্চে্ট--এইচ, কে, আগরওয়ালা এগ কোং। 
মোহনলাল ক্ষেত্রী-বেনারসী জিনিস-বিক্রেতা ও কমিশন 
এজেন্ট * 





স্বজাপুর। হাওড়া হইতে ৪৫৮ যাইল। এরানদ 
(জেলা ।) ৮৪ সিক্কার ওজন চলিত। ইহুণ একটী 
বড সহরা। বট প্রভতি কারা মালের আমদানি ভা 


৬৬ মৌকামের বাঁণিজ্যতত্ব ! 





কর্ণ তাল রকমের পাওয়া ঘায় বলিয়া প্রচুর পরিমাণে নানাশ্থানে 
চঃনান হইয়া থাকে । কম্ষলের চালানি কাজ এখানে বেশ চলে 
মুজাপুরের পাপরের অনেক কারখানা আছে এবং অনেক গৃহ- 
গর বাড়ীতেও তৈয়ার হয়! মহাজনের গৃহস্থের বাটী হইত্তে 
খরিদ করিয়া সংগ্রহ করে। এরূপ সুস্বাছু জিনিস আর কোন 
স্থানে তৈয়ারী হয় না । এখানে পিতল কাসারের জিনিস যথেষ্ট 
পরিমাণে তৈয়ারী হইয়া থাকে । অনেক কারিকর ও অনেক 
কারখানা আছে; তবে মোটামুটি রকমের--বিশ্রেষতঃ হিন্দু- 
স্থানীদিগের ব্যবহারোপযোগী থালা; ঘটি প্রস্তুতি তৈয়ারী হইয়া 
থাকে । হ!লক। অথচ কষদামের সৌবীন জিনিস এখানে তৈথ়ারী 
হয় না। এখানে পাথরের ব্যবসা বেশ জোরের সহিত চলে । 
বড় বড় পাথরের কড়ি, বরগা, থাম, চাদর, ইমারৎ তৈয়ারীর 
জন্য নানা সাইজের বড় বড় টালি, শ্লেট প্রভৃতি ভৈয়ারী হইয়া 
ভারতের নানাশ্থানে চালান গিয়া থাকে । ভাগ্ছাঁড়া শিল, জাতা, 
বড় বড় বেলচাকী, রোলার প্রকৃতিও তৈয়ারী হয়। বাঙ্গালী, 
দেশওয়।লী ও ইংরাজদিগের অনেক কারখানা আছে ।কলিকাতার 
সুপ্রসিদ্ধ বরণ এগ্ড কোম্পানির এখানে কারখানা আছে। 

আডতদার-ভকতরান গোবিন্দরাম, কুঞ্জলা্গ বেহারিলাল? 
বারণ এগ কোং। 


এলাহাবাদ ( ক্ষলিকাত! হইতে ৫১৪ মাইল স্েস 


477 নেব নিকট হইতে একক্োশ ছুরে 


মোকামের বাণিজ্যতত্ব। ড৭ 


২ ০৮৮৮৮৮শশশিশর্শিশশিশীশীশীশিশীশশিীপিশশীশিি 
সকলজিনিসের আমদানি রপ্তানি আছে। অনেক কল-কার- 
খানা আছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন জিনিস নাই। কাট র! 
মালের প্রচুর পরিমাণে আমদানি আছে। ওজন ৯৬ সিঙ্কা। 

আড়তদার ।-কিশোরীলাল যুকুন্দলাল, রামচরণ দাস; 
হাজাবিমল। 


দাঁরানগর্‌ | হাওড়া হইতে ৫৪৪ মাইল। সিরাখু 
(জেলা এলাহাবাদ।) নামক ষ্টেসনে নামিয়া যষইতে হয়। 
ওজন ১*৫ সিক1। ষ্টেসন হইতে একক্রোশ দুরে দারামগরের 
বাঙ্জার-বেশ বাবসার স্থান! এখানে বুট, গম; রেড়ি, তিসি, 
শ্বেতি দানা, পোল্ত, সরিধাঁ রহর, মস্থরি। থেসারি, দ্বৃত জনের! 
প্রভৃতি যথেষ্ট মালের আমদনি আছে। তন্মধ্যে শ্বেতি সরিষা. 
ভাল জিনিস ও যথেষ্ট পরিমীণে আমদানি হইয়া থাকে । এখালে 
পোস্তদানা প্রচুর পরিযাণে পাওয়া যাঁয়। জিনিস বেশ ভাল, 
খাদ খুব কম এবং রংপাট ভাল। পোস্ডদাঁনা খরিদ করিবার জন্য 
নওয়ালির সময় বঙ্গদেশের অনেক মহাক্ষন এখানে আসিয়া 
খাকেন। 

আড়তদার 1-_বলদেওরাম মহাদেও, দহিদীন কাম্তা প্রসাদ? 
হীরালাল গিরিধারীলাল। 


খাগী। হাওড়া হইতে ৫৬৫ মাইল। ওজন ৮* 


৬ মোঁকামের বাণিজ্যতব। 





যালের সকল রকম জিনিসের আমদানি আছে,তবে সরিষা 
ও পোস্তদানা এখানে প্রচুর পরিযাণে পাওয়া যায়। এই ছুই 
দ্রিনিসের এখানে খরিদের বেশ সুবিধা আছে। 

আড়তদার 1--অযোধ্যাপ্রসাদ রামগোপাল। 


কানপুর | হাওড়া হইতে ৬৩৩ মাইল। ওজন ৮* 

(জেলা)  সিকা ও ৮২৪/০ আনা। গঙ্গার ধারে 
সহর--ষ্টেসস হইতে নিকটে বাজার,বেশ ব্যবসার স্থান। 
অনেক রকম জিনিসের আমদানি রপ্তানি আছে। কল-কারখানা 
নানা রকমের মাছে । বুট, গম, তিসি, শ্বেতিসরিষা, দ্বানা, রছড় 
মস্রি, খেসারি, সর্বরকম ডাল, কম্বল, চামড়া, চামড়ার জিনিস, 
শৃকরের কচি, চিনি, তুলা, মৌয়া, জনেরা, রেড়ী, স্কৃত, 
তৈল, তিল, মুগ, কলাই, খৈল প্রস্তুতি যখেষ্ট পরিমাণে আম- 
দানি আছে । এখানকার শ্বেতি সরিষার নাম-ডাক আছে। তৈলে 
1৫ সের রস হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়া সরিষার 
তৈলের কএকটী কল আছে,-তৈল বেশ ভাল হয় এবং 
কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া উচ্চদরে বিক্রয় হইয়া 
ধাক্কে। কলিকাতার বাজারে কানপুর-তৈলের নাম-ডাঁক আছে! 
সরিষার খৈল নিয়বঙ্গে চালান যাঁয় না_ পাঞ্জাব অঞ্চলে চালান 
গিয়া থাকে! এখানকার কলাই ও মুগ ভাল হয়, প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায় এবং ইহার বেশ নাম-ডাক আছে। এখানে নরম 
স্বতের যথেষ্ট আমদালি আছে; জিনিস তাল নহে-তেল ও 
চরির্বাফউ 1. এখান খুব বড-দাঁলা রহড় প্রচর পরিমাণে আম 


মোকাষের বাণিজ্যতত্ব। ৬৯ 
৪০০০ 
দানি হইয়া থাকে এবং কলিকাতার বাজারে উচ্চদরে বিক্রয় 
হইয়া থাকে । 

ডালভাঙ্গার কাজ ও ভাল রকম্ব ডাল, এরূপ আর কোথাও 
হয় নাঃ এবং এত বেশী পরিমাণে আর কোথাও পাওয়া যার 
না। রহড় মস্থরি, খেসারি, যুগ, বুট প্রভৃতি সকল রকম ডাল 
এখানে টতয়ারী হইয়া কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে চালান 
গিয়া থাঞ্কক। ধাহারা ডালের কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, 
ভাহারা একবার এখানে আসিম্বা ডালের কারখানণ দেখিলে, 
ভাহাদের চক্ষু খুলিবে। এই সকল ডালতাঙ্গা কাজে নানা 
প্রকার তারের চালনা, ঝাঁড়াই করিকার কল গ্রসৃতি ব্যবহাস্ক 
হইফ়া খাকে। 

এখানে চর্ধির কারখানা যথেষ্ট আছে এবং সকল চর্বি 
পরিষ্কার হইয়া বিলাতে যথেষ্ট চালান গিয়া থাকে। শুকরের 
কচি এখানে যথেষ্ট পাওয়া ষায়। ইহা একটী বেশ লাভজনক 
ব্যবসা। অনেকে এই কাজ করিয়া বেশ ছু'পয়সা রোজগার 
করিতেছেন | দেহাত হইতে দাদন দিয়! খরিদ করিতে পারিলে 
খুব সুবিধা দরে পাওয়া যায়। এই সকল কচি অধিকাংশ 
বিলাতে চালান গিয়া থাকে! অনেক ইংরাজ ধনীরও কার- 
খানা আছে_-তাহাভে বুরুষ, ঝাড়ন প্রসৃতি তৈয়ারী হইয়? 
থাকে! 

এখানে চামড়া যখেষ্ট' পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেক বড় 
বড় ইংরাজ ধনীদিগের খরিদ বিক্রয়ের ফার্ম আছে। ঠিক বিলা- 
তের মত ট্যানিং, পালিশ ও রং হয়। এরূপ চামড়ার কারখান। 
সারতে আর কোথাও নাই। এখানে ২৩টী বিলাতি ডিনির 








৭৪ মোকামের বাণিজ্যতবব ৷ 


কল আছে; এদেশীয় ইক্ষুপ্ড় হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী ছার? 
যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার চিনি তৈয়ারী হইয়া থাকে + তন্মধে। 
89৫৩ ০৫০112730 ৫. 0০-র কলই উল্লেখযোগ্য ! 

এখানে আট! ম্যদার কয়েকটী কল আছে এবং তাহ।তে 
যথেষ্ট পরিমাণে মাল তৈয়ারী হইয়া নানাম্থানে ও কলিকাতায় 
চালান গিয়া থাকে। 

সতা ও পশমী কাপড়ের অনেক কল আছে যাাক্ানপুুরির 
উলেন মিলের মাল আন্রকাল বাজারে খুব জোরের সহিত বক্র 
হইতেছে ;_কল হইতে খুচর1 ও পাইকারী বিক্রয় হইয়া থাকে। 
এখানে অনেক ইংরাজ সওদাগরদিশের কল-কারখানা ও খরিদ 
বিক্র্নের কার্ধ্য আছে ;_তা" ছাড়া মাড়োয়ারী মহাজনেরাই 
এখানকার প্রধান ব্যবসাদার। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কান 
পুর একটা প্রধান বাণিজ্যের স্থান । 

আড়তদার | - নারায়ণদাস লছমনদাস, মোঃ নয়াগঞ্জ। রাম 
করণদাস রামবিলাসরাম। যোঃ জেনারেলগঞ্জ ; মুণুললালঃ 
মোঃ মৌলাগঞ্জ। রামনাথ বৈজনাথ, গৌরীদত্ত তুলসীরাম, তেজ- 
পল ঘমুনাদাস, যোঃ কর্ণেলগঞ্জ । 5 








এটোয়া | হাওড়া হইতে ৭২ হাইল। স্টেসনের নিক- 
(প্রেলা।)  টেই বাজার । ওজন ৮* সিন্ধা। এখানে 
ফুট, গমঃ তিসি, সরিবা, পোস্তদানা, কলাই, দ্বৃত, খৈলঃ মসুর, 


মোকামের নানি । ন১ 
পু আনমানি হয় +রস1৫ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । পোস্ত 
দানাতে খার্দ কম হয়। এখানে বেশ ভাঁলস্ৃত পাওয়া যায়! 
কলিকাতার অনেক মহাজন এখানে স্বৃত খরিদ করিত! থাকেন। 
এটোয়া ঘৃতের জন্যও বিখ্যাত | 
আড়তদার।--জয়কিষণ ছয়গোপাল+ ছুর্থচরণ রক্ষিত, 
যোগেন্দ্রনাথ দত্ত! 


য্শখবন্তনগর | হাওড়া হইতে ৭২৯ মাইল। ষ্টে্ 

(জেলা এটোয়া।) বেন নিকটে বাজার । ওজন ৮৪ 
সিকঃ। এখানকার আমদানি জিনিস এটোয়ারই মত-ম্ুতরাং 
বিশেষ বিবরণ লেবা অনাবস্তক 

আড়ভদার।_জোয়ালারাম পিরবনদয়াল,  বদরিপ্রসার 
জোয়ালাপ্রসাদ। 


খুরজা | হাওড়া হইতে ৮৫২ যাইল! ষ্টেসনেষ 
(বুলন্দরপহর |) নিকটে বাজার, ওজন ৮* সিক্কা। কাটা 
মাল-_বুট, গম, তিসি, সরিষা, কলাই, মস্থরি, বহড়। রেড়ী, 
জনেরা প্রভৃতির আমদানি আছে; তন্মধ্যে মান সরিষা ও স্বৃত 
ভাল দ্রিনিস যথেষ্ট ও পরিমাণে পাওয়া যায়। ছুরজার সরিষা 
সকল বাজারে উচ্চদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। কলিকাতার 
অনেক ধনীদিগের এখানে ফার্ম আছে! কলিকাতার বাজাৰে 
ভারতের সকল মোকামের আমদানি ঘ্বৃত অপেক্ষা খুরজার ঘ্বৃত খুব 
উচ্চদরে বিক্রয় হইয়া থাকে । খুরজার ঘ্বতে নানারকম “মার্কা” 
দিষা উৎকৃষ্ট ঘুত বলিয়! কলিকাতার বাজারে বিক্রয় রইয়া 


চি মৌকামের বাণিজ্যতত্থু । 
থাকে । তন্মধ্যে "শ্রী? ঘৃত, এরামদাস মার্কা” *মহানন্দ মার্কাস্ই 
প্রসিদ্ধ। এখানে দ্বৃত অপর্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি হইয়া 
থাকে। কলিকাতা করপোরেসন এখানকার ঘ্ৃতকে বিশুদ্ধ 
বলিয়া! পরীক্ষা করিয়াছেন। খুরজাতে “তাদোয়া” নামক স্থান 
হইতে যে স্বৃত আমদানি হয়, তাহাই উৎকুষ্ট জিনিস ধলিয়! 
কলিকাতায় বাজারে ভাছুয়া আরও মন করা ২৯ উচ্চদরে বিক্রয় 
হয়। “মাক্ণওয়ালাদেন ঘ্বৃত কলিকাতায় সুপরিচিত হওয়াতে 
খুরজার নিকটবর্তী স্টেসন হইতে দ্বৃত সংগ্রহ করিয়া খুরজা 
বলিয়া বেশ লাঁভ করিয়। থাকে । এখানে জিরা, মৌরী, মেতি, 
ধনে, জমান প্রস্ভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়! পানা; 
মু্গের, তগলপুর, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে চালান হইয়া থাকে। 
আড়তদার।-_-হরমুখরার গোবিনরাম, মাখমলাল ফতেটাদ, 
শুকদেবদাস গঞ্জারাম, হরিভরণ নন্দী । ছুর্গাচরণ রক্ষিত, রামকুষ্ণ 
রক্ষিত, রাসবিহারি কড়রি, যৌগেন্দ্রনাথ দত্ত-_মহাজন। 


হাতির | হওড়া হইতে ৮০৪ মাইল। ষ্লেসনের 
(জেলা আলিগড় |) নিকটেই বাজার। ওজন ৮২ সিক্কা? 
এখানেও খুরজার মত মালের আমদানি হইয়া থাকে । হাভরসের 
মান সরিষা ও দৃত সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিস। ঘ্বৃত যথেষ্ট 
পরিঘাণে আমদানি হইয়া থাকে এবং কলিকাভা। প্রভৃতি নানা 
স্থানে চালান যায়। কানপুরের মত ছণাটাই ভালও এখানে 
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মোকামের বাণিজ্যতন্ব! নত 


আগর! 1-হাওড়া হইতে ৭৯১ মাইল। 'ওজন ৮* 


(জেলা ।) সিকা। আগরা একটী বড় সহর,-- 
কাজেই অনেক দ্রিনিসের আমদানী ও রপ্তানি হইয়া থাকে। 
কাটা মাল ও দ্বৃত প্রভৃতি পাওয়া যায়; তা' ছাড়া, আগরার 
সাদ! পাথরের ক্িনিস, কঞ্চল, দড়ি, সতরঞ্ষি, গালিচা, 
গড় গ্রড়!ঃ নলিচা, পিতল কীাসার বাসন, নানাপ্রকার : দেশী 
স্থৃতি ও পশমী কাপড় প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। আগর] সহর 
দেখিবার জিনিস | "আগরার তাজমহল বিশ্ববিখ্যাত। এখানে 
কল-কারর্ধান! 'আছে, সাচ্চা জরির কার্ধ্য এখানে উৎকৃষ্ট হয়। " - 

আডতদীব--অগলসিং ভকতসিং মোঃ সিম্সনগঞ্জ। খান্দারী 
চৌধুরী ও রহিমবক্যা, তেজপাল যমুনাদাস। আল্লাবক্স এগ 
কোংজেনারেল মারচেপ্টস ও অর্ডার সাপ্ায়াস। শর্মা এও 
সম্স গোকুলপুর (বুরুসের কারখানা )1। সত্যনারাণ এপ কোং । 





চানদাউসি 1-হিওড়া হইভে ৮০৩ মাইল ওজন 
(জেলা মোরাদ'বাদ।) ১০৭ সিক্কা। বাজার স্টেসনের নিকট । 
এখানে বুট, গম, তিসি, সরিষা, চাকীগুড়, তুল', রহড়, মন্থরি, 
স্বত, রেড়ী, খৈল, তিল প্রভৃতির আমদানী হইয়া থাঁকে। 
তন্মধ্যে গম ও মান সরিষা, ঘ্বৃত ও চাকীগুড় খুব ভাল হয় এবং 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়? এখানকার থম বেশ বড় দানা এবং 
বিধ্যাত। সরিষাতে ।8॥ সের হইতে 1৫ সের পর্য্যস্ত রস হয়। 
আড়তদার”-_খুবচাদ জোয়ানা পসা, মাণিকরাম গোলাপরায়, 





৪ মোকামের বাণিজ্যতন্ব। 








আলীগড়।-_গুড 1 হাওড়া হইতে ৮২৫ মাইল। ওজন 
(জেলা ।)  ৮* সিকা। ক্টেশনের নিকটেই বাজার । উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে ইহাও একটী প্রধান ব্যবসা-স্থান। বুট, 
গম, তিসি, সরিষা, রেড়ী, চাকীগুড়, ঘৃত; পোস্তদানা, কলাই 
প্রভৃতির প্রচুর আমদানী আছে ;_তন্মধ্যে আলীগড়ের মান 
নারঘা, বিরি কলাই ও তৃতের নামডাক বেশী। আলীগড়ের 
মান সরিষা প্রচুর পরিমাণে বারমাস পাওয়া যায় ও কলি 
কাতায় ফথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে । নিয়বঙ্গে রাঈী- 
গঞ্জ, বদ্ধযান, মেমারি, মগরা, ভত্রেশ্বর প্রস্তৃতি স্থানেও 
যথেষ্ট চালান গিয়া থাকে । দ্বৃত এখানকার বেশ ভাল জিনিস, 
রং বেশ সাদা) সুদ্বাণ আছে, এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া 
গার । কপিকাতার বাজারে আলীগড়ের স্বৃত আদরের সহিত 
ক্রয় হইয়া থাকে । ইহা! একটা প্রধান ব্যবসার স্থান। বিরি 
কলাই এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বঙ্গে এই কলাই 
বেষ্ট পরিমাণে চালান গিরা আদরের সহিত বিক্রয় হইয়া 
খাকে। বঙ্ষবেশ হইতে অনেক মহাজন এইস্থানে খরিদ করিবার 
ক্ষন্য আসিয়া খাকেন। এখানে ঠিক বিলাতি হব স কোম্পানীর 
মত তাল! ও চাবির খুব বড় বড় কারখানা আছে; সকল 
রকম লিভারের কল-কবজা, বাক্স ও সিন্দুকের কল তৈয়ারী 
হয়! আলীগড়ের পটারি ওয়ার্কস উল্লেখযোগ্য । 
আড়তদার-_কুমার আবছুল গুর খা ও মিএগ জহর আলি 
ধা, মিশির লাল বামদেব, রামলাল শ্রীলাল, কাঁনাইলাল 
ধজবেহাৰি লাল, গঙ্গাব্রাম স্র্যঘল, রাম্জীবন লছমনদ'স। 


২০০১4১১১০০১: 


মৌকামের বাঁণিজ্যতত্ব 1 ৭৫ 





দিলি ।-_হগড়া হইতে ৯* শত যাইল। ওজন ৯৯ 
(জেলা ।) সিককা খুব বড় সহর। ভারতের আদি রাজ- 
ধানী দিপ্লি-সহর। ইংরাজেরা কলিকাতায় অনেকদিন রাজধানী 
করেন, তাহার পর লর্ড কর্জনের শাসনকালের শেষভাগে দিল্লি 
আবার রাজধানী করিয়াছেন। ভারতের মধ্যে এত বড় প্রসিদ্ধ 
সহর আর নাই। বেশ-বিন্যাসের বুল্যবান সামগ্রী এত রূকম্ন 
আর কোথাও পাওয়া যায় না? ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিতে 
হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। ব্যবসাকরগেচ্ছ 
ব্যক্তিগণ একবার এদিকে আসিলে এখানে অন্ততঃ এক সপ্তাহ 
কাল থাকিয়া দেখিয়া যাইবেন। 

নানা রকমের জিনিস-পত্রের আমদানি আছে, অনেক রক 
কল-কারখানা নাচছে । আটা ময়দার কল ৪টী আছে; তৈলের 
কল আছে এখানে সর্ধরকম কাট.রা মাল, মসলা, হাকিমী 
ও কবিরাজী উষধের গাছ-গাছড়া, নানাপ্রকার সতী ও পশমী, 
মধমল ও কিংধাপের কাপড়, সলমা চুমকী প্রসৃতি সাচ্চার 
কারুকার্ধা, ধাতুদ্রব্যের বাসন। ভাল ভামাক, সুর্তি, কিমাম: 
নানাপ্রকার জিনিসের খেলনা, নানাপ্রকার দেশী আতর গোলাপ 
ফুলেন তৈল, নানা-রকমের আচার” নানা-রক্ষের চামড়ার 
ক্ষিনিস, নানাপ্রকার জুতা, নানাপ্রকার সতরঙ্ষি ও বহযুল্যের 
বিছ্বানার চাদর ও গালিচা নানা-রকমের গড় গড়া, নানাপ্রকার 
- মাটির বাসন, নানাপ্রকার মেওয্বা ফল প্রভৃতি সর্বব রকমের 
উৎকৃই্ই জিনিস এখানে পাওয়া যায়। ব্যবসা করিতে হইলে 
এই স্থানটি বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক । 


৭৬ মোঁকামের বাণিজ্যতস্ব। 





ময়দ1'ও আটার কলের এজেণ্ট__রাম্রঞগ্ন বদরিদাস্‌। 

স্থগন্ধিদ্রব্য-বিক্রেতা-হাজি গোলাম ফসিউদ্দিন। 

জহরতের দোকানদার-_স্ুন্দরলাল হরেকটাদ, হীরালাল 
মোহনলাল, জি, সি, তটাচাধ্য কোং--জেনারেল যারচেন্টস। 


মিরাট 1-_হাওড়া হইতে ৯১৯ মাইল। ওজন ৮৯ 
(জেলা)  সিক্কা। ্টেসন হইতে বাজার অল্প দুরে 
এখানে কাটরা মাল--বুট, গম, তিসি, সরিষা, রেড়ী, মন্ত্রী, 
পেমারী, চাকী, তুলা, নরম পাথর আদির যথেষ্ট আমদানি আছে ? 
তন্মধ্যে চাক্টীগুড়, গম ও তুলা এচুর পাওয়া যায়। এখানে তুলার 
গাটবাধাই কল ও ইষ্ট ইঙ্ডয়া সোপ ফ্যাকটরী প্রতিষ্ঠিত আছে। 
আড়তপার-মোহনরাম গোপালরায়। দেওকরণদাস রাম- 
শরণ দাস, সিউক্রিরাম ঘারিরাম । 


সাপ 


জে [নপুর 1-_ হাওড়া হইতে মোগলসরাইএ গাড়ী বদল 

(জেনা।) করিষা আউদ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে দিয়া 
৪৬৫ মাইল | ওক্জন ১১২ সিক্ক' ! স্টেশন হইতে বাজার এক ক্রোশ 
দুরে । এখানে সর্ধপ্রকার কাটরা মালের আমদানী আছে? 
তা'ছাড়া, দেশীজিনির কয়েকটি কারখানা আছে। তোড়া 
সবিষ!, পোম্তদানা, দত, বিরিকলাই ও আলু যথেষ্ট পরিমাণে 
অমদানি হইয়া থাকে”-ইহাই উল্লেখযোগ্য পাহাড়ী আকু 


মোকামের বাঁণিজ্যতত্ব। ণ» 





বঙ্গদেশে অনেকে আলুর চালানি কাধ্য করে। জোনপুরে ফুলের 
চাষ যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে 2 সেইজন্য আতর, কু, গ্রোলাপ” 
জল, নানাজাতীয় ফুলেল তৈল প্রভৃতির জন্য জোনপুর বিখ্যাত । 

আড়তদার--সাহেবরাম বাবুলাল চৌধুরী, রামেশ্বর কাপু 
রিয়া, রাধাকিষণ রামগোপাল, রামরতন দাস। 





কাট্নি 1-হাওড়া হইাত ৬৭৬ মাইল। ওজন ৮* 

(জেলা 1) সিকা। ষ্টেসনের নিকট বাজার। কাট-রা 
যাল-_তিসি, সরিষা, -গম+ বুট? মন্তুরি, রেড়ী, ঘবত। চুণ প্রভৃতি 
পাওয়া যায় ;_তন্মধ্যে কাউনির নরম ঘৃত ও চুণ প্রসিদ্ধ। 
এখান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চুণ ভারতের নানাস্থানে চালান 
গিয়া থাকে । দ্বৃতেরও প্রচুর আমদানি হইয়া থাকে ; কিন্তু 
জিনিস তাল নহে ;--তেলাফেট, জিনিস, বাজারে কমদরে বিক্রয় 
হয়। মস্ুরি এখানে পরিষ্কার ও প্রচুর পাওয়া যায়। 

আড়তদার--সিউলাল জোহারমাল, ভুরামল রামদয়াল। 


রে 


সীতাপুর 1 হাওড়া হইতে কানপুরে গাড়ী বদনা? 
(জেলা ।) করিয়া, আউদ্-রোহিলধণ্ড রেল দিয়া 
লক্ষে যাইয়া__পুনরায় গাড়ী বদল করিয়া সীভাপুরে ধাইভে 
হয়। হাওড়া হইতে ৬৭১ মাইল ওজন ৮০ সিকা। স্টেসন 
হত বাক্রার বেশ্দী দর লহে। শ্রখানে কাউ বা মাল কুটি, পুত 


৭৮ মোকানের কাণিজ্যতত্বা, 


চাকীগ্চড়; খৈল? যব প্রভৃতির যথেষ্ট আমদানি পআছে। তন্মধ্যে 
বিরিকলাই, পোত্দানা, ঘ্ৃত ও বাগরাশ্বেতি সরিষার জন্য 
সীতাপুর বিখ্যাত । নিক্সবঙ্গে উপরোক্ত কয়েক রকম জিনিস যথেষ্ট 
পরিষাণে চালান যায় । আমাদের দেশে কলাইএর যখন অত্যন্ত 
টান হয়, তখন সীতাপুরের বিরিকলাইএ বাজার রাখে। বেশ 
ঝাড়াই পোস্তদানা আমদানি হইয়া থাকে এবং শ্বেতি সরিষাতে 
1৫ সের পর্য্যন্ত রস হইতে দেখা যায়। 

আড়তদার--রামনিবঞ্জন মালিরাম, রামজীদাস জগন্াথ। 
ছেফিলাল রামদয়াল। 





ঝানপী 1 হাওড়া হইতে দিজি যাইয়! গাড়ী বদল 

(জেলা ।) করিতে হয়। তাহার পর গ্রেট ইণ্ডিয়ীল 
পেনিনসুলা রেলওয়ে দিয়া যাইতে হয়। হাওড়া হইতে ৭৪৮ 
যাইল। ওজন ৮* সিক্ক!। স্টেশনের নিকট বাজার 1 সর্ব 
রকম কাটা মালের আমদানি আছে! তা” ছাড়া, তুলা» ঘ্বৃতঃ' 
কণ্বল, দড়ি, সতরক্চি ও গাল.চে আনির জন্য এই স্থান বিখ্যাত । 

আড়তদার ।--চিতোরমল নারায়ণদাস, রাধাকিষণ মুকুট- 
রায়, জয়কিষণদাস নিমুট।দ ৷ 


কৌচি | হাওড়া হইতে ই, আই, আর রেল দিয়া 
(েজেনা কাণপুর ।) কাণপুর জংসনে লানিতে হয়”_তথা হইতে 
কোচ ক্টেশখবন। ষ্টেশনের নিকটেই বাজার; 'ওজন ১০২ সিকা? 
এইটী নরম দ্বৃতের মোকাম। ঘ্বৃত অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া 





মোকামের বাঁণিজ্যতত্ব। এট? 


যায়। আড়তদারের নিকট-ঘর্ডার দিয়া মাল আনাইলে সুবিধা 
নাই। তথায় লোক পাঠাইয়া নিজের চক্ষে বত দাগ করিয়া 
দেখিয়া! লইতে হয়। অন্যান্য কাটা মালের আমদানি আছে 
বটে, তবে সুবিধাজনক নহে । কলিকাতার অনেক দ্বৃত-ব্যবসায়ী- 
দের এখানে খরিদ চলে! ও 

আড়তদার ।-_গঙ্গাপ্রসাদ পসারি, খিরিবঝ্স দাউদ প্রসাদ, 
ব্র্জলাল বৃন্দাবন, ছুর্গাচরণ রক্ষিত। 





কনেজ [ হাওড়া হুইতে কানপুর যাইসকা গাড়ী বদল" 
(জেলা ফতেপুর ।) করিয়া আউড রোহিলখণ্ড রেলে কনেজ 
যাইতে হয়। হাওড়া হইতে ৭৩৩ মাইল। ওজন ১০৮ সিক্কা। 
ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। কাটা মাল সর্বরকমের আমদানি 
আছে। এখানে নানাজাতীয় ফুলের চাষ প্রচুর পৰিষাণে হইয়া 
থাকে, সেজন্য কনৌজ গোলাপজল, আতর, ক»: নানাজাতীয় 
ফুলেন তৈল; চট.নি, মোরবব!১ গুলকন্দ প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত ৷ 
ভারতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধ পুষ্পের আতর? গোলাপজল, 
স্কলেন তৈল এইখানে জন্মিয়া থাকে? পাজিপুর ও জোনপুর 
অপেক্ষা জিনিস নেক ভাল এবং দর সুবিদ । 

আড়তদ্বার ।__বেণীরাম মৃলটাদঃ প্ডিত পেস্ারিলাল স্কুল । 





টিন ০ বু ০ রে রিজা রাররা বানর 


৮০ যোকামের বাবিজ্যতত্ব 


নিকটে । এখানে কাটা মাল সর্বরকম আমদানি আছে? 
ভা? ছাড়া, আনু$ চাকীগুড়, তুলা, দ্বৃত; যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া 
যায়। সেকোয়াবাদের ঘ্বত খুব তাল জিনিস এবং যথেষ্ট পৰি- 
মাণে পাওয়া যায়? 

আভ্ততদার।_-তবানিরাম রেখাবদাস। 








বান্দা । হাওড়া হইতে এলাহাবাদে গাড়ী বদল করিয়া 
(জেলা ।) গ্রেট ইগডিয়ান পেনিন্স্ুলা রেলওয়ে দিয়া 
পুনরায় মাণিকপুরে গাড়ী বদল করিয়া বান্দা যাইতে হয়া 
হাওড়া হইতে ৬৩০ মাইল। ওজন ৮* সিকা। ষ্টেসন হইতে 
বাজার নিকটে । এখানে সর্ববরকম কাট বা ষাল, পাওয়া যায়; 
তা” ছাড়া, দ্বৃত ও তুলা উল্লেখযোগ্য । এখানকার ঘৃত উৎকৃষ্ট” 
বাজারে উচ্চদ্রে বিক্রয় হয় এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ॥ 
ছুরির বাট, বোতাম, কাগজ কাটা, পেপার ওয়েট, এই সকল, 
জিনিস কোন্‌ নদীর পাথরে বেশ সুন্দর তৈয়ারী হইয়া থাকে। 
আড়তদার ।--ভগবানদাস হ্মানপ্রসাদ । 


ভাটিগা ] হাওড়া হইতে আত্বালা বাইয়া, গাড়ী বদল 
(জেলা ফিরোক্দপুর।) করিয়া ও রাজপুর জংসনে পুনরায় গাড়ী 
বদল করিয়া ভাটিগা যাইতে হও । হাওড়া হইতে ১৯৪৪ মাইল । 
ওজন ৮* সিকা। স্টেসন হইতে বাজার অল্প দুর । এখানে কাট রা 


মোকাঁমের বাণিজ্য! ৮১ 


পপি পিপিপি 


যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয়; তন্মধ্যে মান সরিষা ও ঘৃত 

এখানকার উল্লেখযোগ্য । সরিষা বেশ ভালজাত পাওয়া যায়। 

খ্বত নবম ছিনিস, বর্ধাকালে আমদানি একেবারে বন্ধ! 
আড়তঙ্দার ।--কুদ্রকিষণ ফতেচাদ, তনসুখ দাস। 


মানাউরি | হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে ৫২৫ 
(জেল| এলাহাবাদ।) মাইল। ওজন ৯৬ সিক্কা। ই্রেসনের 
নিকটে বাজার। কাটা মালের অনেক রকম আমদানি আছে, 
তন্মধ্যে এখানে রেড়ীর খৈল ও তৈল উল্লেখযোগ্য, এ ছুইটী 
জিনিস যথেষ্ট আমদানি আছে এবং বেশ ভাল জিনিস পাওয়া 
যায়। তা' ছাড়া, রেলকোম্পানিরও বেড়ীর তলের একটি 
কল আছে। 

আড়তদার ।-_বৈজনাথ জানকী প্রসাদ, দীনদিয়াল সুরেজ দীন, 
হনুমান প্রসাদ । - 


জণগরী | হাওড়া হইতে ৫১৯ মাইল। ষ্টেসনের 
€ জেলা এলাহাবাদ। ) নিকটে বাজার । ওজন ৯৬ সিক্কী। এখানে- 
কাট.রা মাল অনেক রকম আমদানি আছে, মাজারি সাঁট, দ্বৃত্ 
এবানে যথেষ্ট পাওয়া যার__সেই জন্য এই স্থান বিখ্যাত। £ 
আড়তদার।_ বুধাইরাম রামগ্রসা্ষ। 


কালকা। হাগুডা হইতে ই, আই, রেলে ১৯৬৫ 


ষ্হ মোকাষের বাঁণিজ্যততব ৷. 


ষ্টেসনের নিকটেই বাজার | কাট.রা মাল সমস্ত জিনিপ কিছু 
কিছু উৎপন্ন হইয়া ত্র দ্বেশের আশপাশে চালান যায়! কলি- 
কাতার দিকে তত চলে না। এখানকার বাশ খুব তাল এবং 
বেশ মজবুদ_-ইহার ব্যবসা অনেকে করিয়া থাকেন । এখানে 
আদ! প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়) এত বড় মোটা গাঁইট আদা 
আর কোথাও হয় না। আদার চালানী কাজও বেশ চলে। 
আলুর ব্যবস। এখানকার প্রধান ব্যবসা । পাহাড়ী আনু প্রচুর 
পরিমাণে জমে এবং বর্ধার সময়ঃ কলিকাতা অঞ্চলে প্রত্যহ 
চালান গিয়া থাকে । অনেক বাঙ্গালী ধহাজনেরা এ সময়ে 
আলু খরিদ করিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকেন। ভাতদ্রমাসের 
প্রথম হইতে চালান আরম্ভ হয়”_শেষে আমাদের দেশে নৃতন 
আলু উঠিলে দর কমিক! যায় বলিয়া আর পড়তা হয় না 

কাল.কা হইতে সিমলা পর্ধ্যস্ত সোলন+ কাণাঘাট, কেতরি- 
ঘাট, সিমলা প্রস্ৃতি অধিকাংশ ষ্টেসনে আলু পাওয়া যায়। 
তন্মধ্যে সোলন ও কান্তাঘাটের আলু বেশ বড় জাত হয় এবং 
দিমলার আলু শীঙ্র পচিয়া নষ্ট হয় না? 

আড়তদার 1__বামুমল ও মন্লিলালঃ নর 

সিমলার আড়তদার।__রামচন্দ্রঃ নেধামাল পুরনমল | 








গুকরা | হাওজ হইতে লুপলাইন দিবা দ মাইল 
€জেলা বদ্ধমান7) ওজন ৮* সিক্কা। ই্রেসনের নিকটেই 
বাজার । এখানে চাউল ও ধাল্যের যথেক্ পরিমাণ আমদানি 


মোকামের বাণিজ্যতত্ব। ৮১ 


আড়তদার।_আশ্ততোষ মুবোপাধ্যায় শরতচজ মুখো- 
পাধ্যায়, পূর্ণচন্্র মণ্ডল । 








বোলপুর 1 হাওড়া হইতে নুপ-লাইন দিয়া ৯৯ 
(জেলা বীরভূম ।) মাইল। ওজন ৮* সিকা। ষ্টেসনের নিকটেই 
বাঙ্জার। অনেক দোকান আছে--ব্যবসার স্থান বটে। এখানে 
চাউল ও ধান্য যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। বড়াৰ 
ও রামশালি চাউল এখানে উৎকৃষ্ট চাউল বলিয়া পরিগণিত । 

ক্সাডৃতদার ।-_রাখালচন্জ চট্টোপাধ্যায়, উপেঞ্জনাথ চষ্টো- 
পাধ্যায়, তিনকড়ি হাটা; কালাটাদ চট্টোপাধ্যায় । 


আমদপুর। হাওড়া হইতে লুপলাইন দিষ্মা ১১২ 
(জেলা বীরভূম।) মাইল। ওজন ৮* পিকা। ক্টেসনের 
নিক্ষটে বাজার । এখানে চাউল ও ধান্য যথেষ্ট পরিমাণে আম- 
দাদি হইয়া থাকে। এখান হইতে তিনক্রোশ দূর পুন্দরপুরে 
এবং ৬ ক্রোশ দুর কীর্ণাহারে ধান্য চাউলের আমদানি 
হইয়া থাকে। 

আডতদার 1 ইন্্রনারায়ণ দত্ত, রাঁধারঞন দে, গৌরচন্জ 
পরামাণিক, রামরঞ্জন দে! 

সাইভিয়া। হাওড়া হইভে লুপলাইন দিয়া ১১৯ 
(ছেলা বীরভূম ।) মাইল। ওজন ৮* সিকা। নিকটেই 
বশ বড বান্তার এবং কারবারও বেশ চলে; তবে সিউড়ি 








৮৪ শোকামের বাণিজ্যতত্ব। 





'ও ছুবরাজপুর রেল হওয়াতে; বাজার কতকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
এখানে দোকানপাট বেশ চলে ? চাউল ও ধান্য যথেষ্ট পরিমাণে 
আমদানি হইয়া থাকে! তামাক, গুড়, সরিষা, খৈল, কলাই, 
কাপড় ও.গোলদারী জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকো 
সরিষা তৈলের একটা কল আছে। 

আড়তদার।__রেকাবঠাদ হুলিটাদ, নবীনচন্ত্র দত্ত, সেরসিং 
তেজকরণ কীন্তিচন্দ্র তদ্র। , 


নলহাঁটী। হাওড়া হইতে নুপলাইন দিয়া ১৪৫ 
(জেলা বীরভূদ |) মাইল। ওজন ৮* সিকা। ষ্টেসনের 
লিকটেই বাজার। গোলদারী দোকান বেশ চলে। এখানে 
ধান্য ও চাউল যথেষ্ট পরিষাণে আমদানি হইয়া থাকে৷ 

আড়তদার ।যশবন্ত দত্ত, দশরথ ভকত। 


রাজগ। ] হাওড়া হইতে নুপন/ইনে ১৬২ মাইল। 
(জেলা বীরভূষ।) ওছন ৮” সিকা। ্টেসনের নিকটেই 


বাজার । চাউল ও ধান) বখেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। 
আড়তদার।-চুণিরাম লালছিরাম । 


মুরারাই | হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া ১৫৫ মাইল! 
(জেলা ।) ওজন ৮০ সিকা। নিকটেই বাজার? 
এখান হইতে জঙ্গীপু্ 'ও রঘুনাধগঞ্জে যাইতে হয়। চাউল ও 


মৌকামের বাণিজ্যতত্ব । ৮৫ 





পীঞকুড়|-_হাওড়া হইতে নুপ-লাইন দিষ্লা ১৬৯ 
(সধাওতাল পরগণা ।) মাইল! ওজন ১০৫ সিকা। স্টেশনের 
, নিকটেই বাজার। পাকুড় লুপলাইনের মধ্যে একটী ভাল 
মোকাম ; এখানে ধান্য, চাউল কাট.রাঁ-মাল, বুট, মস্থরিঃ খেসারি, 
রছড়, তিসি, সরিষা, সর্ধরকম ডাল, গুড়, চিনি, লঙ্কা, দ্বত, বিরি- 
কনাই, বর.বটী, মুগ, আনু, পিঁয়াজ, ঘানির খৈল, হদুদ প্রভৃতি 
যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকেঃ তবে এ সকল 
বিনিসের দান! খুব ছোট । বেশ চলতি মোকাম, কিন্তু বার মাস 
সমভাবে চলে না। নওয়ালির সময় খরিদ করিতে হয়। কনি- 
কাতা, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে মাল চালান যায়। 
আড়তদার_-ভোলারাম তকত ও শীতল প্রসাদ তকতঃ মধু 
৮৬ কালা্টাদ মণ্ডল। 


বলাজমহল |__-হাগড়া হইতে লুপলাইন দিয়া, তি 
€সাওতাল পরগণা ।) পাহাড়ি ছ্রেসনে নামিয়া গাড়ী বদল 
করিয়! রামহলে যাইতে হয়। হাওছা হইতে ২৯২ মাইল। 
ওজন ৯২ সিকা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। এখানেও পাকু- 
ডের স্যার মালের আমদানী হইয়া খাকেঃ কাজেই বিশেষ 
বিবরণ লিখিলাম না! । 

আড়তদার--বিহারিলাল চক্র; শ্টামলাল সাহা? বিহারি- 
লাল সাহা । | 


৮৬ যৌকামের বাশিজ্যতত্ব। 
.সাহেবগঞ্তী ।- হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া ২৯৯ 


(জেলা ভাগলপুর।) মাইল। ওজন ৮* ষি্কা। ্টেসনের 
নিকটেই বাজার । গা এক মাইল দুরে। ইহা একটি বেশ 
ব্যবসার স্থান। নানা রকম জিনিস পশ্চিম হইতে আমদানী 
হইয়া বিক্রয় হইয়া থাকে । এখানে সরিষা কলাই যথেষ্ট 
পরিষাণে বাদী খাকে এবং খুব জোরের সহিভ বিক্রুষষ 
হইয়া থাকে। তা” ছাড়া, ঘ্বত, সরিষার তৈল ও খৈল যখেষ্ট 
পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে সরিষা তৈলের ৩টী কল 
আছে। এই স্থানে একটী কারবার বেশ চলে । | 

আড়তদার- লক্ষীনারায়ণ সাধু, বিধিটাদ রামদরয়াল দে, 
গঙ্জারাম সাগরমল, শিউনারাণ রামনারাণ 


পিরপৈ তি | হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া ২৩৩ 
(জেলা ভাগলপুর।) মাইল। ওজন ১০৫ সিকা। ট্েসনের 
দিকটেই বাজার । এখানেও দেশওয়াল, বুট, তিসি, সরিষা, 
আলু খৈল, হলুদ কলাই, মুগ, লঙ্কা প্রস্ৃতি আমদানি হইয়! 
থাকে। এখান হইতে ৩ ক্রোশ দুরে বরাহাটের বাজারই 
এশস্ত । মাল খরিদ করিতে হইলে বরাহাটে যাইয়া খরিদ 
কন্সিভে হয্ব। পির্পৈতি নামে বাজার | 

আড়ুতদার-_মুনসীপ্রসাদ সিং, চন্দ্রকাস্ত মুখোপাধ্যায় ! 








কাহল গীঁ।-_হাওড়া হইতে লুপলাইন দিনা ২৪৫ 


মৌকামের বাঁণিজ্যতত্ব।: ৮৭ 





রে 


নিকটেই বাজার ও গঙ্গা আছে। এখানেও পাকুড়ের স্তায় 
মালেক্স আমদানি আছে-_তা'ছাড়া, এখানে মৎস্ত খুব সুবিধা! 
দরে পাওয়া যায়। অনেক মৎস্য-ব্যবসাধী এখান হই 
মৎস্যের কারবার চালাইয়া' থাকেন। 
: পড়ি এখানকার প্রসিদ্ধ কলিকাতার বাজারে ডি 
বিক্রয় হইয়া থাকে, সেই জন্য মহাঙ্গনেরা এখান হইতে 
বথেষ্ট পরিমাণে রেড়ি কলিকাতায় চালান দিয়া থাকে।: 
আলু এখানে প্রথমেই উঠে এবং কলিকাতায় চালান যায়। 
বিঝ- আলুর নাম-ডাক. আছে।: ভার্র মাসে এখানকার বিগ" 
আলু যথেষ্ট খরিমাণে 'বর্ধমান। মগরা  অজ্িকাসিয়ের হাট? 
সেওড়াফুলীর হাট, তারকেশ্বর গ্রতৃতি স্থানে চালান গিয়া. 
থাকে) আমের সময় প্রচুর পরিমাণে আম বিচিততা অঞ্চলে 
চালান--পিয়া থাকে। 

আড়তদার।--লালজি সিং, রামগ্রপাদ রাম, নি যা; 
নানকু সা, উদ্দিতনারাণ চৌধুরী । : 

মালদহ |।-পিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে ই, বি, রেলে 
(গেলা রাজসাহী |) রাণাঘাট জংসনে নামিয়া গাড়ী বদল 
করিয়া মুরসিদাবাদ রেলে লালগগোলা ঘাটে নামিত্বা. ট্রিমার 
যোগে গোদাগাভ়ী ঘাটে নামিয়, পুনরায় বেলযোঁন্গ মালদহ 
ষ্টেসম যাইভে হয়? সিয়ালদহ হইক্তে ২০৫ মাইলা ষ্েসন 
হইতে বাজার এক মাইলা বাজারের নাম ইংরেজ বাজার । 
সক্রন ৭২ সিক্কা। রান্রসাহী জেলার এইটী প্রসিদ্ধ নগর। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কার্ম্যের 
এন এর্কিপতি চিল ₹ এখন আব ততরপ নাই । এখানে ধান, 


৮ মোকামের বাণিজ্যতত্ব ॥ 


চাদ বুট, গম, তিসি, সরিষা, মটর, কলাই, জব, বরবচী, 
মুগ, আলু পিঁয়াজ, গুড়, লক্ষা, ঘানির খৈল, হলুদ, রেশমের 

দ্রিদিস, গুটা, তসর প্রতি যথে্ট আমদানি হইদ্লা থাকে । 
এই সকল জিনিস খরিদ করিয্বা মহাজনেরা পূর্ববঙ্গের অনেক 
স্থানে চ।লান দিয়া থাকে। মালদহ রেশম-কুটার অন্ত বিখ্যাত । 
পুর্বে এখানে অনেক রেশমের কুহী ছিল, সেই সকল কুঠী 
হইতে প্রচুর পরিমাণে রেশম, স্ৃতা, তসর, গরদ ও মটকোর 
চাদর, থান প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে এবং ইন্ধুরোপে চালান 
যাইত) এখন আর সেরূপ নাই। বিলাত্তি নকল ছিনিসের 
এরতিখেগিতায় এখানকার জিনিল উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয় না। 
লোকে জিনিস দেখে না, চটকৃদার সন্তা দ্বিনিস পাইলেই 
তাহার বিক্রি বাঞ্জারে বেশী হইয়া! থাকে । ইংরেজ বাজারই 
প্রধান বাণিজ্যের স্থান। ইংরাজদের অনেক কুহী ছিল 
পিয়া ইংরেজ বাজার নাম হইয়াছে । আম এখানকার খুব 
সুমিষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ সুমিষ্ট আম বঙ্গের আর কোন 
স্থানে জন্মে না। মাটার গুণে কোন আম টক হয়না । এই 
আম প্রচুর পরিমাণে নানা স্থানে চালান গিয়া ধাকে। আমের 
বাবসা বেশ চলে। 

আড়তদার- মধুসুদন দে, -করম্াদ বিনয়টাদ ! হরিষোহদ 

দাস পেয়্ারীমোহন দীষ & 








ছুবরাজপুর [হাওড়া হইতে জুপলাইন দিয়া স'াই- 


মোঁকাঁমের বাণজাযতত। . ৮৯: 


পুর যাওয়া যায়! অথবা মেন-লাইন দিয়া অগ্তাল অংসন দিয়া. 
যাওয়া যায়। ধীাহীর .যে দিকে সুবিধা হইবে, ভিনি সেই 
দিক দিয়া এখানে আসিতে পারেন। হাওড়া হইত্তে ১৩৮. 
যাইল। এখানকার ওজন ৮* সিক্কা। রেল হইতে বাজার 
এক মাইল দুরে? 

পুর্ব ছুবরাজপুরের বাজার তত জোর ছিল না; (কিন্ত 
নুতন ষ্টেশর্ন হওয়াতে সাইতিয়ার বাজার হইতে অনেক 
মহাজন এখানে আসিয়া ব্যবসা করিতেছেন। এখন এখানে 
বেশ জোরের সহি ব্যবপা চলিতেছে ও ক্রমেই উন্নতি হই- 
তেছে এখানে গ্রোবদারী দোকীন বেশ চলে; চাউল ও 
ধানের আমদানী প্রচুর পরিষাণে হইয়া থাকে । ইহ! চাউলের 
একটী মোকাম। 

আড়তদার---বালাবকৃপ, তেজকরণ ভিকনরাম গোরীদত 
রামলাল কবিরাজ, গৌর কবিরাজ, হরিশঙ্কর দালাল 





ধুলিয়ান 1 হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া ১৮৫ 
€ জেলা মুরশিধাবাদ।) মাইল বারহারায়া' স্রেসন - হইতে 
৪ ক্রোশ্ন দুরে খুলিয়ানে যাইতে হয়৷ বর্ষাকালে মাল চালা- 
নের্‌ সুবিধা আছে। নিকটে নদী আছে, ওজন ৬* সিক্কা 
লুপলাইনের মধ্যে এইটী বেশ ভাল মোকাম 7 সর্ববরকম জিনি- 
সের আমদানি হইয়া থাকে? বুট, তিসি, সরিষা ডাল, চাউল 
ধান্, মটর? মসুর, খেসারি? গুড়” চিনি? লঙ্কা” ধনে, হলুদ” 


৯০ মোকাযের বাণিজ্যততব । 





বরবটা প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যয়। বর্ধমান, কলি- 
কাতা এবং নুপ-লাইনের অধিকাংশ স্থনের মহাজনেরা এই 
স্থান হইতে মাল খরিদ করিয়া থাকেন! 

আলড়তদার-_লালদী সা, অতয়চরণ দাস, মধুলুদন চৌধুরী, 
হেমন্তকুমার ঘোষ। 





সুলতীনগণ্তী ।-_-হাওড়া হইতে বুপ-লাইন দিয়া ২৮* 

(জেলা ভাগলপুর |) মাইল। ষ্টেসনের নিকটেই বাজারণ। 
ওন্দন ১০১ সিক্কা। গঙ্গার ধারেই স্টেসন। এধালে বুট, সরিষা? 
তিসি, মন্থরি, কলাই, লঙ্কা, যুগ, খানির খৈল, গুড় চাউল, ধান, 
আলু, হলুদ প্রভৃতির বেশ আমদানি হইয়া থাকে। 'এধানে 
মংস্য বেশ সুবিধা-দরে পাওয়া যায়। শীতকালে অনেক মৎস্য- 
ব্যবসায়ী এখানে আসিগ্কা মৎস্য চালান দিয়া থাকেন। 

আড়দার-_ছুর্গাচরণ শেট, হরদদ্বালরাম অবতার, গোলাপ 
বায়, দৌোয়ারকা দাস, বালকিশন-দাস সুরজমল। 


আসরগঞ্জ | স্ুলতানগঞ্জ ট্টেসস হইতে নানদিয়া 

(জেলা মুঙ্গের।) যাইতে হয়। স্রেসন হইত ৫ ক্রোশ 
দুরে বাধার! ওজন ১০৯ সিক্কা। এখানে চাউল ও ধাল্যের 
বেশ আষদানী আছে) তন্মধ্যে ুঙ্ষের জেলার উৎকুষ্টি নাম- 
গাদা কেশরকেলাসার, মোশরা ছুশর। বীশফুল, এই ভিন 
গ্রকার চাউল এখনে প্রসিদ্ধ । 


মৌকামের বাণিজ্যতন্ব । ৯১ 


খর্গ্পুর 1- হাওড়া হইতে নুপ-লাইন দিয়া ২৯৯ 

(জেলা মুঙ্গের।) -যাইল। বরিয়ারপুর প্রেস হইতে ৬. 
ক্রোশ দ্ববে খরগপুর! এখানে সর্বরকম কাটা মালের এবং 
আসরগঞ্জের মত তিন প্রকার উৎকৃষ্ট চাউলের আমদ্রানি আছে) 
ওজন ৮৮ সিক্কা। ূ 

আড়তদার--তকতরাম গঙ্গাধরঃ মেওয়ালাল আনন্দীলাল। 








শা 


ভাঁগলপুর 1 হাওড়া! হইতে লুপ-লাইন দিয়া ২৬৫ 

(জেলা ।) মাইল ওজন ১০১ সিক্কা ক্টেসন 
হইতে বাজার এক মাইল দুরে। স্ুজাগঞ্জই প্রধান কারবারের 
স্থান। ইহা সহর জায়গা, কাজেই সর্ধবরক্ম জিনিসের আম- 
দানি রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে বেশ ব্যবসা চললে) 
ধাহার যেমন পঁজি+ তাহার সেইরূপ কার্য্য চলে । শখানে বুট, 
শুম, তিসিং সরিষা, দানা গুড়, ঘ্বৃত, চিনি, সরিধা তৈলঃ 
খৈল, চাউল, ধান্ত, রেড়ী, মন্থরি” খেসারি। রুহড়। জনেরা, 
লঙ্কা, কলাই, মুগ, আবুং পিঁয়াজ, ঘ্ৃত, তামাক? শোণঃ 
পাট, বরবটি, জৈ প্রভৃতি সকল রকম মালের যথেষ্ট আমদানি 
আছে৷ তা” ছাড়া কম্বল* তসর, গরদ? বাণ্ডা, খেস, কপি, 
মৎস্য, তরি-তরকারী, বোম্বাই প্রভৃতি কলমের আম পাওয়া 
যায়। সরিষার যথেষ্ট বেচাকেনা হইয়া থাকে ও উত্তর 
2... এ হা তাত প্রচর পরিমাণে আম 


ফি মোঁকামের বাঁণিজ্যতত্। 


৮ 








০ 
প্রচুর আমদানি হয়; অন্তান্স মোকামের খাল অপেক্ষা যণ 

প্রতি ২ হইতে ২1৮ টাকা বেশী দরে, বিক্রয় হইয়া থাকে৷ 
এখানে নানারকম ভাল চাউলের আমধানি আছৈ। ঘোড়ার 
খাবার তজৈ এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়? এখানে 
দেশী বুনন কাল ও সাদা ক্খল যথেষ্ট পাওয়া যায়; তদ- 
পেক্ষ। জেলের কর্ঘলই উতরুষ্টঃ ইহা এরূপভাবে তৈয়ারি হইয়া 
থাকে যে, দেখিলে নে হয়, যেন জমান জিনিস& নানারকম 
কর্খল জাছে_জেল হইতে খরিদ করিলে বিশেষ সুবিধা, হয় । 
ভাগলপুরের নিকট নাথনগরে ভাগলপুরী রেশমের কাপড় 
চাদর প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার বাপ্তা, তপর, গরদ, 
বেস, এবং উহার টতৈয়ারী বালাপোষ এরসিদ্ধা কপিঃ তর- 
কারী, মৎস্য ভাল কলধের বোষাই আম, কিষণভোগ, মীলধহ 
আম প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে ও বেশ সুবিধাদরে পাওয়া 

যায়। এই ব্যবসা এখানে বেশ চলো কম পুর্জিতে খাঁহারা 

কার্য করিতে চান; তাহারা এখানে আসিয়া এই তিনটী জি 

সের ব্যবসা করিলে বেশ লাভবান হইতে পারিবেন এখানে 

সরিযা-তৈলের ছুইটী কল আছে। ভাগলপুরের নিকট গ্রতাপৃ- 
গঞ্জ নামে একটি বাজ্জার আছে _তথায় উৎকৃষ্ট খাঁটী তয়সা 

স্বত প্রচুর না হইলেও মন্দ আমদানি হয় না। এখানকার ঘৃতে 

বেশ স্দগন্ধ আছে এবং কড়া পাকের ঘৃত! হারা সামান্া 
পরিমাণে স্ৃত খরিদ করিতে চান, তাহাদের এই মোকাম হইতে 
'লওয়াই সুবিধা শ্রধানে সরিষার আমর্দানিও চন্দ হয় নাঃ 

নওয়ালির সময় সরিষার কাজ বেশ চলে। 


মৌকাঁমের বাণিজ্যতত্ব। মগ 
রি 
গুড়ের আমদানি হইয়া থাকে। এ গুড় তাগলপুরের বাজারে 
আমদানি হয়। | 
আড়তদার ।-_মদনমোহন পাড়ে রাউৎ্মল তাজলল+ সুল 
চাদ সুরঙ্জমল পারখ, রামকরণ দাস জগনরাম, সালিগ্রা ডেড" 
রাজ, ফুলটা্দ মতিলালঃ শোভারাম জর্থীরাম (তেলের কল 
আছে), জ্ীমোহন পাস্লাঝাল (তেলের কল আছে), রাজ” 
নাথ ছতন্ু সিং। 





ঘুঙ্গের ।--খগ্ডা হইতে বুপ-লাইন দিয়া জামালপুর 

(জেলা।)  ঞ্রেসনে গাড়ী বদল করিয়া যুজেয়ে যাইতে 
হয়। হাওড়া হইতে ২৯৭ মাইল। ওজন ৮৪ সিকা। গঙ্গার 
ধরেই ঞ্টেসন। বাক্ধার সরিকটে, বেশ সহর জায়গা পূর্বে একটা 
প্রসিদ্ধ ব্যবসার স্থান ছিল ও প্রচুর পরিমাণে যালের আমদানি 
হইত; অনেক বাক্ষালী ধনীদিগের গদি ও গোলা! ছিল, এখন 
লোপ পাইয়াছে। নৌকাযোগে মাল চালান হইত ; এখন রেল ও 
স্মার-যোগে চালান হইয়া থাকে। মাড়োয়ারী মহাজনই এখন 
প্রধান ব্যবসাদার। পূর্বেকার মত মালের তত জোর আমদানি 
মাই। এখানে বুট, তিসিঃগম,সরিষা,মটর, অস্থরিঃ থেষারি, খেড়ী, 
মা কাউনি, শামা, জব, ডাল প্রভৃতি সমস্ত কাটা মালের 
আমদানি আছে। তাছাড়া? কম্বল, আবলুল কাঠের বাজ ও ছড়ি, 
মৎস্য, কপি ও তরকারী, নানারকম কলমের বোম্বাই, কিষণ- 
ভোগ আম, মর্টকীর স্ব, আলু, পাথরে গ্নেট ও খালা, বাট, 
খরগপুর ও আস্রশন্থের, ভাগ চাউল, লঙ্কা, খএর, আলু। পিশ্ান, 


ূ 


৯৪ মোকাঁমের বাণিজ্যতত্ব। 





প্রভৃতির আমদানি হইয়া থাকে । এখানে তৈল, আটা ও ময়দার 
একটী কল ও সিগাকেটের একটী কল আছে! 
_. মংস্ত, কপি, আম এই তিনটা জিনিসের ব্যবসা করিবার 
জন্য প্রতি বৎসর অনেক বাঙ্গানী বাবু এখানে আসিয়া থাকেন 
এবং বেশ দু-পয়সা লাভ করিয়! থাকেন। ধারারা নামক নিকট- 
ব্তা ষ্টেসন হইতে অন্বলার কোং পরের কেট, টালি, থালা 
বাটি প্রত্থতি তৈয়ারী করিয়! মুঙ্গেরে বিক্রঘ্নের জন্য পাঠাইয়া 
থাকেন। ট্টেপনের ধারে এ সকল জিনিস পাওয়া যায়। 
মুঙ্গেরে মট.কীর ঘ্বতের খুব নাষ-ডাক আছে; কিন্তু সহরের 
ভিতর খুঁজিলে এক ছটাক তাল ঘৃত পাওয়া যায় না। পশ্চিমা- 
ঞলের নরম ঘ্ৃত আসিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে । পূর্বে যুের 
জেলায় দ্বতের একটা প্রধান লাতজনক ব্যবসা ছিল, কালে তাহা 
লোপ- পাইবার উপক্রম 'হইয়াছে। এখন খ্াগাড়িয়াতে কিছু 
ভাল ঘ্বতের আছদানি হইয়া থাকে এবং মহাজনদিগের খুরিত্ঘ 
চলে। তা" ছাড়, তেঘড়া, চকোর, থু'টিয়া, বিষণপুর, জকরপুরঃ 
সামো, বাবুরবাগিঙ্তা, চক্বালি ও পরিহার! প্রভৃতি প্রঙ্গিদ্ধ ঘৃতের 
স্থানেও কিছু কিছু ঘৃত খরিদ হইয়া থাকে। মুজের জেলার 
মধ্যেউপরোক্ত স্থানে ব্টতানের ( নদীর ধারে ) ঘৃত যেরূপ সুস্বাছু 
ও মদ সন্বযুক্ত হয় এরূপ আর কোথাও হয় না! 

আড়তার ।-হরনারাণ রামেশ্বর, প্রোবিনরাম রামভকতঃ 
লচ্চিরাম রামসহায়ঃ নাধুনিলাল মাধবলাল £ 


মোকামের বাণিজ্যতত্ব। ৯৫ 


পপি 


পরিহারা 1-_হাওড়া হইতে মুক্গেরে যাইতে হয়, 
(জেলা মুক্কের।) তথা হইতে ছ্রীমারে পার হইয়া, মুক্গের 
ঘাট স্েসনে চড়িয়া, সাহেবপুর কমল-জংসনে গাড়ী বদল করিয়া 
লক্ষণিয়া ষ্টেসনে নামিতে হয়। ওজন ৮৪ সিকা। লকমনিয়! 
ক্েসন হইতে ৪ ক্রোশ দূরে পরিহারা মোকাম। এখানে লঙ্কা 
যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় )--কাট.রা মাল কিছু কিছু আম- 
দানি হয় বটে, কিন্তু লঙ্কাই বেশী আমদানি হইয়া থাকে নওয়া- 
পির সময় পর্বববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক বাঙ্গালি মহাজন 
আঙিয। খরিদ করিয়া থাকেন। 

মুক্ষের জেলার মধ্যে এখানকার দ্বৃত্ত খুব উৎকৃষ্ট হইয়া 
থাকে। পুর্বে এখান হইতে মটকীর স্বৃত যথেষ্ট পরিমাণে 
চালান হইত ; এখন সামান্য পরিমাণে হইয়া! থাকে । : বাঙ্গা্ধি- 
দিগের গর্দী ও গোলা ছিল) এখন প্রায় সব বন্ধ হইয়াছে.। 
পরিহারা গঞ্ডক নদীর ধারে, কাজেই নৌকাধোগেও মাথ 
চালানের সুবিধা আছে। 

আড়তদার।-_কপিলচন্দ্র দে, তারাপ্রসাদ কু, জানকী: 
পোদ্দার্‌। 

এখান হইতে বাকরি ছুই ক্রোশ দুরে । .বাকরিতে বাঁজর 
আছে। লঙ্কা যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়! থাকে। নওয়ালির 
সমর পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্ের প্রায় শতাবধি বাঙ্গালি লঙ্কা 
খরিম করিবার জন্য আসিয়া থাকেন! মাল চালান পরিহারা 
হইতৈই হইয়া থাকে। 

আক্কৃতদার ।__বুমকলাল সাহা, দরবারিলীল 
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ন্৬ মোকাঁমের বাণিজ্যতত্ব । 


খাগাড়িয়। |--হাওড়া হইতে বুপ-লাইন দিয়া জামাল- 
(জেলা সুঙ্গের।) পুরে গাড়ী ব্রণ করিয়া যুক্গের যাইতে 
হয়; তাহার পর মুক্ষের ঘাট হইতে ্রীমারযোগে খাগাড়িয়া 
যাইতে হয়! হাওড়া হইতে দুর ১৯৭ যাইল। ওজন ৮৮ সিকা। 
গঙ্গার ধারেই বাজার । মুঙ্গের জেলার মর্ধ্যে একটা প্রধান 
মোকাষ। এখানে কাটা সর্ধরকম মাল অপধ্যা্ত পরিমাণে জাম- 
দানি হয়) তন্মধ্যে রহড় ও সরিধা উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া, লঙ্কা, 
স্ব, ঘানির খৈল, ধনে: জমান, হলুদ, মৌরী, মৎস্য প্রহতির 
আমদানি আছে। এখানে বেশ তাল দ্বৃতের আমদানি আছেঃ 
মটকীও ছ্ীমারযোগে চালান গিয়া থাকে। এরূপ সরেস ঘৃত 
অন্য কোথাও হয় না। কানপুরের মত ভাল ছণটাই পর্বরকণু 
গালের একটী কারখানা আছে? জিনিস মন্দ নহে। এখানে 
গঞগ্ুক নদীর ও গঙ্গার মৎস্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং 
চালানি কার্য শীতকালে বেশ চলিয়! খাকে। . 

আড়তদ্বার-_-দরবারিলাল, হরিদাস বিশ্বাস, গণেশদাস জগ- 
ন্লাখ, মঙ্গলটাদ; সিউচরণ লাল, রামচরণ দান বিজাস রায় । 


সেকপুর। 1-হাওড়া হইতে মেন লাইন দিয়া কিউল 
(দ্বেলা যুঙ্গের।) জংসনে গাড়ী বদল করিয়া, সাউথ 
বেহার লাইনের গাড়ীতে সেকপুরা যাইতে হয় ছুর ২৭৮ মাইল। 
ওজন ৮৪ পিক! । ঞ্রেসস হইতে বাজার ১* মাইল দুরে। 
পুর্বে বেশ জণকাল বাজার ছিল; রেল খুলিয়া অবধি সার তত 
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আমদানি আছে; তন্মধ্যে সরিষা ও তিসি ভাল পাওয়া যায়”) 
তা" ছাড়া, আলু পিঁয়াজ, ঘানির খৈল, শোন, সুতুলি, গড় গড়ার 
নলিচা, ঘৃত প্রভৃতিও পাওয়া যায়। সেকপুরাতে বেশ তাল 
গড়গল্ড়ার নল তৈয়ারী হয় এবং নামন্ডাক আছে। এখাল 
হইত্তে বরবিধা ১২ মাইল ; তথায় শোন, স্বৃতুলি ঘথেষ্ট পরিমাণে 
পাওয়া যায়। ইহা! একুটী ভাল মোকাম | 

আড়তদার-_-স্ুকন সা, ডমু সা, হারাঙ্ি সা। 





ওয়ারমীলিগঞ্জ | --হাওড়া হইতে মেন-লাইনে 


(জেলা গয়া ) কিউল জংসনে গাড়ী বদল করিয়া 
সাউথ বেহার লাইন দিয়া ওয়ারসালিগঞ্জে যাইতে হয়। ২৯৪ 
মাইল দুর, ওজন ৮৪ সিকা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার | 
এধানে তিসি, সরিষা, পোস্তদানা, ঘৃত, গুড়; মাৎগুড়ঃ চাকীগুড়, 
শোন, সুতুলি, ভাল বাশমদ্তি আতপ চাউল, দেশী চিনী, রেড়ী, 
আনু, পিঁয়াজ, ঘানির খৈল প্রভৃতির আমদানি হইয়া থাকে। 
সরিষাতে এখানে ।৬ সের পর্যন্ত রস হয়; ম্বত মাঝারি জিনিষ, 
তত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় না; গুড় বখেষ্ট পরিমাণে 
পাওঘা যায়। গুড়ের যৌকাম বলিলেও অত্যক্তি হয় না। 
ভাল টেবল রাইস, বা বাশমতি আতপ এখানকার বিখ্যাত-_খুব 
আদরের সহিত বিক্রয় হইয়! থাকে। দ্রেশী চিনির একটী 
প্রধান মোকাম? দেহাঁতে অনেক চিনির কারখানা আছে। 
এ সকল চিনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে 


০ 'কযোফানের বানিজ্যতত্ব। 


হে, তাহারা ভেল করিয়া চালান..দ্বেয়। - এখালে যাহরিকের 
পোলা হইতে চিনি লওয়া উচিত। 
আড়তদার--ধনুরাম কানাইরাম, দাখোরাম, রামগোপাল 
শিউপ্রসাদ । 








নৃওয়াদা 1-_হওডা হইভে মেন লাইন দিয়া কিউল 

(জেলা গয়া।)  অংসনে গাড়ী বদল করিয়া সাউথ বেহার 
লাইন দিয়! নওয়াদা যাইতে হয়। দুর ৩*৫ মাইল। ওজন 
৮৪ পিকা। স্টেশনের নিকটেই বান্ার। এখানে গন, তিসি, 
সরিষা, গুড়, চাকীগুড়) চিনি, পোল্তদানাঃ রেডী, দ্বত, আলুং 
পিদ্বাজ, শোন, সুতুলি, ঘানির ধৈল প্রভৃতির আমদাঠ়ি আছে। 
'পুভ এখানে নরদম জিনিস। সরিসাতে 181* পের রস হয়। 
গুড় জিনিস মন্দ নহে। 

আড়তদার--চেতনরাধ বেচুরাম, কারুসা তারাষ্টাদ, বক্ষস্রি” 
বাম গোলাপরায়। 


শাশীলপশশি 


বেহার 1+_ হাওড়া হইতে মেল-লাইনে 'বকতিয়ারপুর 

(জেলা ।)  ষ্টেসনে নামিয়া, গাড়ী বদল করিয়া -বেহার 
যাইতে হয়: দুর ৩২৮ মাইল । ওজন-৮৪ সিকা। স্টেশন 
হইতে এক মাইল দুরে বাজ্ার। এখানে সরিষা, বআআবু* পাট, 
শোন, সুতুলি, গুড়, দেশী চিনি, দ্বৃত»ঘানির খৈল? কম্বল প্রভৃতি 
পাওয়া মাত্র ইহা একটী বেশ ভাল মোকাম! শোন, আন্ুঃ 
মৃরিঘা, স্ৃতুলির বেশ ধ্যরসা! চলে! . ইহা ছাড়া, এখানে সাবানঃ 


সৌকামের বাণিজ্যতব্ব) .. ৯৪ 


সসরের কাপড়! হকার নল,. ুক্ষধৃতি, নানা প্রকার চেক" 
ছিনটির কাপড় ও পিভলের বাসন পাওয়া ষায়?. 

বেহারে শোন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাক এবং ইহার 
চ্ালানি কার্ধ্য কএকমাস বেশ চলিয়া থাকে ১ তবে ভাঁগলপুরেরঁ 
তন ভাল জিনিস নহে। এ সকল শোন নিক্ষনজে মগরা 
সেওড়াফুলীর "হাট, ভত্রেশ্বর, দ্ধমান ও কলিকাতায় চ।লান: 
শিয়া থাকে বিজ আলুও বেহারে যথেষ্ট পাওয়া যায়, ষাছা'রাঁ 
বিজ আলুর কারবার করিতে টান, তাহারা এখানে খরিদ 
ধরিতে পারেনা আশ্গিনমাপে বদি বর্ষা না হয়ঃ তবে সর্ব 
প্রথষে এইখানেই বৃতন আলু উঠে এবং কলিকাতায় হ1৪ বোর 
করিয়া পার্থেলে চালান গিয়া খাকে। আবুর কা দুই মার্স: 
এক' রকম বেশ চলে। নিম্নবঙ্গে আসানসৌল, রামগঞ্জ, নানকবী। 
বর্ধমান প্রা, বোলপুর* সাইতিযা?  বামপুরহা্*: মগরা? 
গ্েমারি, চন্দননগর, সেওড়াফুনি ও কলিকাতায় চালান খবাস্ক 
নিরবঙ্গে খন দেশী গুড়ের দর তেজ হয়, তখন টীনের ইচ্ষুগড় 
এখান হইতে চালান গিল্বা খাকে। জিনিস বেশ, ফরসা রং ও 
জানা আছে কিন্ত গীনে একটু কেরোসিনের গন্ধ খাকায় আমা 
দের দেশে মনকরা দেশী গুড় অপেক্ষী ২২--২॥* টাকা 'কমদরে। 
. বিক্রয় হইয়া থাকে। বেহারে দেশী চিনির অনেক প্রসিদ্ধ 
কারখানা আছে। এই সকল দের্শীচিনি লুগ লাইনে কতক 
বায় এবং বেশীর তাগ পশ্চিমাঞ্চলে চালান খিষ্না খাকে। 
এ্রখীনে সাদা ও কাল কন্লের আমদানি বেশ আছে" এবং 
খ্যবসাঁও বেশ চলে। বাশম্তি আতপ চাল উৎকৃষ্ট €প*306 
০০) পাওয়া যায় এবং ওঁ সরল, চাল পশ্চিমে যথেষ্ট পরি” 
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বাপে চালান শিয়া থাকে। সেতিসরিবাতে 1৬ সের পধ্যস্ত রস 
(তৈল) হয়, কিন্তু বারযাস পারয়া যায় না, নওয়ালির কঞএুু- 
ষাস খরিদ করা বেশ চলে। দেশী মুসলমান ডাতীদিগের 
তৈয়ারী মোটা কাপড় (এদেশে মুটীয়া গাঢ়া কাপড় বলে) 
যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া বায়, & সকল কাপড় কয়লাখাদের 
ধাজারে চালান হইয়া থাকে । খাদের কুলীরা এ কাপড় খুব 
গছন্দ কর্রে। যোট! কাপড় পাটনাতেও যথেষ্ট চালান গিয়া 
ধাকে। গাটনাত্তে এই মোটা কাপড় রং করিয়া “পাটনাই 
*খেরুয়া” বলিয়া বিক্রয় হয়। বেহারের গামছা প্রসিদ্ধ, এই 
গামছা' কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে চালান শিয়া ধাকে। মোটা 
খৃতি ছাড়া এখানে হুক্মধূতি, চেক, ছিটের কাপড় ও নুললমানদের 
- লুঙ্গি: বাড যথেষ্ট তৈষ়ারী হইয়া পানা, মুক্ষের, তাখল- 
গুর প্রভৃতি স্থানে চালান গিয়া খাকে। এখানে গবর্থমেন্টের 
একটী উইভিং স্্যাকৃইরী € 7৩৮7) [8৫:95 আছে) 
তাহাতেও মার্মাপ্রকার ফাপড় তৈয়ারী হইয়া থাকে । মোট 
কথা, বেহারে বারমাস নানারকম ব্যবসা বেশ চলিতে পারে । 

আড়তঙ্ষার-একিরাদরাষ, রামচন্দ্রলাল, €রিমস্ুকদাজ্‌ 
শোভাচাদ ॥ 











পম্পাপিশীশিটি 


খীয়া ।-_ হাওড়া হইতে গ্রাপ্তকর্ড. লাইন দিয়া এবং 
; (জেলা) কিউল জংসন দিয়া গয়া যাওয়া ফায়। চুর 
৩৮* মাইল। ওজন ৭২৮২ ও ৮* শিক্লা। ছ্লেসনের নিকটেই 
হাজার ॥ শয়া একটা প্রধান সহর ২ কাত ভান 
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ব্যবসা এখানে চলে এবং নানারকমের মাঁলেরও এখানে আমদানি 
রপ্তানি হইয়া থাকে। কাট্রা মাল সর্ধারকম আমদানি হইয়া 
থাকে। তা" ছাড়া? গুড়, চাকীগুড়, দেশীচিনি, লঙ্কা, ঘৃত, আলু 
কপি, মাখাতামাক, ঘানির খৈল, গলার পাথরের জিনিস, সাদা ও 
কাল কম্বল” গয়েশ্বরী খালা প্রস্থঁভি যথেষ্ট, আমদানি হইয়া থাক্ষে। 
গুড় ও চাকীগুড় বেশ ভাল হয় এবং প্রচুর পরিমাণে উত্তর- 
পশ্চিযাঞ্চলে এবং বঙ্গদেশের অনেকস্থানে চালান যায়। ইহা 
একটী প্রধান ব্যবসার স্থান বলিয়া গণ্য হইয়া খাকে? 
দেশ্ীচিনির অনেক কারখানা আছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে 
চ্গলান' যায়। দ্বতত এখানকার নরম জিনিস, তবে আমদানি বেশ 
আছে, ঘবতের ব্যবস| মন্দ চলে না । এখান হইতে হরিহরগঞ্জ 
নামক স্থানে ঘৃতের প্রধান আমদানির স্থান।' হরিহরগঞ্জ হইতে 
গয়াতে ঘৃত আমদানি হইয়া ঘাকে ; তবে হুরিহরগঞ্জ হইতে, 
পামারগঞ্জ নামক স্রেসনে চালানের সুবিধা, আছে 7 এখানে দাদন্‌ 
নাঁদিলে মালি পাওয়া যাক্ধ লাঁ। এখানকার ওজন ১* পে 
৮তে ১/* মণ হয়, খরচপত্র বেশী পড়ে। আড়তদার শুর্ধ্যপত্র 
- মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিলে সবিশেষ বিবরণ জান] বায়। 
আলু এবং কপি গয়াতে প্রচুর পরিষাণে পাওয়া যার়। মাথা 
স্কামাকের বড় “বড় কারখানা আছে এবং এ তামাক এ্সিক্ধ 
বলিয়া সকল বাজারে বিক্রয় হয়। ৩৭ টাকা হইতে, ৮ ট্রাকা! 
পর্যযস্ত দরের তামাক আছে এখানকার মত তামাকের খোস্‌্ 
বন্ধ অধর কৌথাও হয় না। গয়াতে নানাপ্রকার কাল-পাথরেক 
ছ্ষিনিস তৈয়ারী, হইয়া, থাকে এবং এইস্থান হইতে নামা” 
স্থানে চালান যায়। কন্বল এখানে সুবিধান্দরে বেশ পরগর 


৯ মোকাঁষের বাণিজ্যতত্ব। 


গরিমাণে পাওয়া যায়। ফোট কথা, গয়াতে সর্ববরকৃষ্ম ব্যবসা 
বেশ চলে। 

গুড়, দ্ৃত প্রস্ৃতি কাট্রা মালের আঁড়তদার-_পুরণমল 
গোবিন্দলাল, চেতনরাম নির্্বলরাম, ঘনস্তামদাস- বালাবন্স নখেলাল 
সীতারাম, গোবদ্ধনদাস গয্াপ্রসাদ । সাং পুরাণ গুদাম । 

তামাকের মহাঞ্জন ।_ কোকিল সা; চাষারি সা”. সুন্দিল!লঃ 
বিকুনরাম। পু 

পাথরের মহাজন-__বআদিতরাম লছমীরাম । 

কম্বল-বিক্রেতা_ বুধুলাল, রাঁজলাল। 

কাসার দ্ধিনিস বিক্রেতা ক্লামমল রাম; উদ্ধমরাম অযোধ্যা 
'ীধ, চামারি সা । 


গাঁড়োয়া |- হাওড়া হইতে গাগুকর্ড-লাইল দিয়া, 


(জেলা প্যালামৌ।) গয়া জংসন হইয়। শোন ইস্টব্যান্ক নামক 
ষ্টেসনে নামিস্বা গাড়ী বল করিয়া গাড়োয়া রোড নামক স্রেসনে 
নাষিতে হয়। তথা হইতে গাড়োয়! বাজার ১*1১২.দাইল। বর্ষা 
কালে বড় কষ্ট হয়। ওজন ৪৭৯০ সিকা। এখানে ঘৃত্, গালাঁঃ 
তিল, মধু, মোষ) মৌয়া, কষ্ষল, সেতিসরিঘা, পোল্তদানাঁ, 
খৈল, রেড়ী, ভিসি, গোজা প্রভৃতি ষথেষউ পরিমাণে আমদানি 
হইয়া খাকে ? এখানকার ঘ্বৃত নরম জিনিস, তেলাফেট, রং লাল, 
তবে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেক বাঙ্গালি মহাজনের 
লোক গিয়া খরিদ করিয়। ধাকে। এখানকার স্তিসরিষা বেশ 


মৌকামের বাণিজ্যতত্ব! ১৬৩ 





ভান জিনিস পাওয়া যায়? রস 1৫ সের হইতে 1৬"সের পর্য্যন্ত 
হইয়া থাকে । এই সেভির নাম-ডাক আছে। ৃ 

আড়তদার-__হাজি সেখ তুফানি মিঞা, ঠাকুরসিং সতীলাল, 
অমরেশএঁসাদ ও মহেস্থরী প্রসাদ। 








ডালটনগঞ্জী।-_-গাডো হইতে আর কিছুদূর যাই- 

€দ্ধেলা পালামৌ।) লেই এই ্টেসনে পৌঁছান যায়? 
হাওড়া হইতে ৪১১ মাইল। ওজন ৮* সিকা। ্রেসনের 
নিকট বাঞার। গাড়োয়ার মত মাল আমদানি হইয়া: ধাকে ) 

আড়তদার-_দানকীদাস পাশ্লালাল 





হাজারীবাগ 1হাওড়া হইতে গ্রাওকর্ড লাইম 
(জেলা |) দিয়া, হাজারিবাগ রোডে গামিয়া 
হাআারিবাগ যাইতে হয়। দ্বুর ২১৫ মাইল। ই্টেসন হইতে .সহর 
৪১ মাইল। পুসপুসে বা উটের গাড়ীতে যাইতে হয়, ওক্ধন 
৬* সিক্কা। এখানে সেতিসরিষা, তিল, গৌঁজা, পাপড়ি খএর, 
হরিতকী, মধুং ফোম, খালা, মৌয়া, ধুলা, তুলা, অন্তর, ঘ্বত প্রতৃতি 
পীচুর পাওয়া খায়। এখানকার সরিষান্তে 1৫, 1৫॥ পর্যাস্ত 
রস হয় এবং প্রচুর পরিসাণে পাওয়া যায়। গ্রালা ও অত্রের 
ক্সন্নেক কুটী আছে--ইহা এখানকার একট্রি লাভজনক . ব্যবসা, 
ভবে মাল চালানের ও টাকা চালানের বড়ই অসুবিধা আছে? 
অধুনা মটর সার্ডিস হইয়া, তাহাতে ডাক যায় এবং আরোহীও 


১০৪ মৌকাঁমের বাণিজ্যতত্ব॥ 


* ঘটা দুর্গম বলিরা পূর্বের ব্যবসা বাণিজ্যের তত সুবিধা 
ছিল না! ইতি পূর্বে গিরিভি হইতে পুস-পুসে হাক্জারীবাগ 
ঘাইতে হইত, এখন গ্রাণ্ডকর্ত লাইন খোলাতে-ব্যবস! বাণিজ্যের 
বড় সুবিধা হইয়াছে । এখন অনেক বাঙ্গালী ও মাড়োগ়্ারী 
মহাজন তথায় খনিঞাত জিনিসের খাদ করিয়া বেশ অর্থো- 
পার্জন করিতেছেন। স্থানটা বেশ স্বাস্থ্যকর -পরণ্চজলার ও 
বনজাত অনেক জ্রিনিস এখানে স্ুলভে পাওয়া যায়।' এ নকল 
ঞ্িনিস সাওতালদিগের নিকট বিনিময়ে খরিদ করিতে: পারিপেে 
বেশ লাভ হইয়া থাকে। এখানে কএকটী অভ্রের খনি আছে, 
এই সকল অভ্র কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে । হাজারাবাগে 
ই্থা একটী প্রধান লাতজ্নক ব্যবস1। গলার কুঈও কয়েকটা ২ 
আছে। ইহাও বেশ লাভজনক ব্যবসা । শালার কাজ অংনক 
দিন চলিয়া আসিতেছে । কয়েক বৎসর ধরিয়া মেসার্স ডক্লিউ 
উল কর্ড কোং, মেঃ বড্যাম এও সন্দ ও হিরালাল স্থুখোপাধ্যায় 
নামক কয়েকজন মহাজন চাঁবাগান করিয়াছেন । ক্রমেই চাঁ 
বাথান বাড়িতেছ্ে এবং চাও যথেষ্ট পরিমানে 'উৎপন্ত হইতেছে ৯ 
কিন্তু আসামের মত ইহা সুস্বাছছ নহে বলিয়া' কজিকাতার 
বাজারে আসামের চা অপেক্ষা অনেক কষ দরে বিক্রক 
হইয়া থাকে। ূ র্‌ 

আড়তদ্ার--সেবকরাম ভার্ভুরাম। দঃ সরাইয়া পোষ্ট, 
লচ্ছিরাষ সিউনারাণ 7 








সি 
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শাগপুর 1 হাওড়া হইতে ৭১ মাইল। ওজন 
(জেলা?) ৮* সিক্কা। ষ্টেসন হইতে বাজার নিকটে । 

.বেশ সহর জায়গা এবং একটী প্রধান ব্যবসার স্থান। এখানে 
ধান্ত, চাল, গালা, মধু হরিতকী, তুলা, বড় বড় খাল ফাঠ, 
_ জালানি কাঠ, গোল, খুনা, তিল, সেতিষরিা, পাহাড়ী লাঠী, 
গোঁজা, মৌয়া, কমলালেবু মোম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানি 
হইয়া খাকে। এখানে লেবুর চাষ যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া 
থাকে এবং নাম-ডাক আছে; কলিকাতা, বোম্বাই, মাঙ্জাঞ্জ 
্রন্থতি স্থানে. চালান শিয়া থাকে । নাগপুরে কাঠের একটী 
প্রধান ব্যবসা । নেগালে বাহাছুরী কাঠ আমদানী, বন্ধ চুওয়াতে, 
নাথপুরে কাঠের চলন যথেষ্ট হইয়াছে। এখানকার তিল, 
গৌঁজা ও সরিষাতে রস ভাল হয়। ফলতঃ এপ্ানকার সকল 
জিনিসই সুবিধামত খরিদ করিয়! ব্যবসা কর/ যাইতে পারে। 

বঙ্গে অধিকাংশ কাঠের মহাজনের এখানে জঙ্গল হইতে 
গৰরমেন্টের নিকট ও বামড়া রাজার নিকট ঠিকা লইয়া 
কাঠের বড় বড় কারখানা খুলিয়াছেন। কলিকাতা! ইংরাঙ্. 
ধর্মীদিগেরও কাঠের কারবার আছে। ভন্মধ্যে বেঙ্গল টিম্বার 
কোং প্রসিদ্ধ এবং আসাম নিবাসী বি, বড়,জ্লার বৃহৎ কাঠের 
কারখানা আছে। এখান হইতে রেলওয়ে স্লীপার সাপ্লাই 
হইয়া থাকে। এখান, হইতে সরিষা, মৌঁয়া, উহার বি, 
কাঠতিল ও গুঞ্রা যখে পরিমাণে চালান হইয়া থাকে। 

আড়তদার--মুরলীনারায়ণ, জি নূলাদ, রাসপ্রতাপ গণেশ 
রাষঃ মোহন গোকুল, মন্ধ রামপ্রসাদ। 





১৬ মোঁকামের খাণিজ্যতন্ব |: 


উলুবেড়িয়া 1 হাওড়া হইতে ২* মাইর্প। ওজন 


(ভ্রেশা হাওড়া) ৮০ সিক।। &্রেসনের নিকটে 
গঙ্গার ধারে বাজার এখানে ধান্ঠ, চাউল, নারিকেল? হোগ লা 
প্রভৃতির আমদানি হইয়া থাকে৷ 
,- শ্থানটী ছোট হইলেও চালের ও ধানের. আমদানি বেশ 
আছে। বীহারা ধান চালের কল করিতে চান, ভাহারাঁ- এনে 
কল করিলে বেশ লাভবান হইতে পারিবেন । নারিকে 
এখানে খুব সপ্তা বলিয়া এখান হইতে ঘথেষ্ট পরিমাণে নারিকেল 
ভাঙ্রমাসে পশ্চিমে ষট্‌ পার্বণের জন্য রেলে চালান শিয়া থাকে? 
পশ্চিমের সহাজনেরা এখানে আসিয়া লইয়া গিয়া থাকেন, আর 
বাঙ্গালী ভায়ারা! ঘরের কোপে বসিয়া অর্থোপীিন ক্ষরিতে 
ভাহেন। আমরা হিসাব করিঘ্া দেখিয়াছি, রেলে দশ হাজার 
নারিকেল চালান দিলে ১৭০২ কি ১৫০৯ টাকা পর্য্স্ত লাভ 
হইতে পারে। একটু পরিভ্রম করিয়া এ সময় £* রেল 
নারিকেল পশ্চিমে চালান দিলে বৎসরের খোরাক পোষাইয়া 
খায়। এখানে মাটার হাড়ি কলসী প্রস্তুতি যবে গাওয়া-যার 
এবং কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে? মতস্ত এখানে ধথেনউ 
পরিমাণে পাওয়া বাক? তরিতরকারী এখানে খু সন্ত ॥ 
রেল, স্টীমার ও নৌকাবোগে মাল চালানের খুব ক্ুবিশ্বা আছে 
হোগার জন্মস্থান এখানে এবং প্রচুর পাওয়া যায়। র্ 

ক্নাড়ত্তবার_রাখালদাস মিত্রৎ সুধা পড়েল, বাখালচত 
ধর 











মোঁকাষের বাঁণিজ্যতত্ব। 5০৭ 


খড়াপুর1- হাওড়া হইতে +২ যাইল। ও্ষন ৮* | 
(জেলা মেদিনীপুর 1) সিককা। বাজার স্টেশনের নিকট। এখানে 
চাউলও ধান্তের প্রধান আমদানি আছে। ৰ 
বি, এম, রেলওয়ের এখানে একটী ডিস্ীউ আপিস থাকায় 
অশেক লোকের বসবাস হইয়াছে।- রেলের ধারেই “গোল- 
. বাজার” প্রসিদ্ধ। পুরাতন বাজারে আর তেমন আমদানি নাই! 
মাড়োয়ারী ও ভাটয়ারা প্রধান ব্যবসায়ী । তাহারা কলিকাতা 
ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে নানাগ্রকার পণ্যদ্রব্য আমদানি করিয়া 
ধাঁটকদ- চাল ও ধানের কাজই প্রধান। মোটা কালা "চান 
যথেষ্ট পরিমাণে কলিকাতা রামকষচপুরে চালান -গিয়া ধাকে। 
চালের কাজ বাসমাস বেশ চলে! ছুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী 
ঘহাজনের কারবার খুব কম। ঠ 
_. আড়তদার-ফকিরদাস কর, শশিভূষণ কু 





মেদিনীপুর 1--যাগড়া হইতে বেঙ্গল নাঙগপুর রেলে 
€জেলা 1) ৮* মাইন দ্বর। খড়গপুরে গাড়ী - 

বদল করিতে হয়। ওজন ৮* সিক্কা। বাজার ্টেসন হইতে 
একক্রোশ দুরে! তব ঠ্টেসনের মিকটে ইন্িগঞ্জে অনেক 
গোাদার আছে। এখানেও প্রধান চাউল ও ধানের আমদানি! 
তবে সৃহর যার়গাঃ : নামাপ্রকার দ্রিনিসের আমদানি রানি 
আছে: এবং ব্যবসার স্থান। মেদিনীপুর জেলা ছয় প্রকার 
চালের জামদানি হইয়া থাকে, বখা-- আসন, উস, কঞ্চি, 
বোকা) বাজি ও ভায়া. ৭ ২১১ হু 8০. _ 21 


১৭৮ মোকামের বাণিজ্যতন্ব । 


চাউলের আমদানি এখানে নাই বলিলেই হয়। এখানে রেশ, 
দেশীচিনি গুটি, তিল, গোঁজা, নীল, তুলা, পান, রেশমী বসত, 
দেশী মোটা ধুতি ও গামছা, তাবা ও পিতল কীসারের বাসনের 
কারখানা, মৌয়া, কলাই, লঙ্কা, গুড়, রেডী প্রভৃতি পচওয়া 
যায়। মেদিনীপুরে বেশ ভাল মাছুর ও পাটী পাওয়া যায়। 

আড়তদার-_ছিজবর দে+ হরিদাস কু, হরিচরণ দে, 
মাণিকচন্দ্র পাল, সাং ইত্ত্রিগঞ্জ! 

চাঁকুলিয়া |--হাওড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেল 

(জেল! সিংভূম |) দিয়া, ধড়গপুর স্টেশনে গাড়ী বদলাইয়া 
চাকুলিয়া যাইতে হয়। দুর--১১৩ মাইলী ওজন ৮* পিক 
স্রেসনের নিকটে বাজার। এখানে চাউল ও ধানের প্রধান 
কারবার এবং যথেক্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তাছাড়া, হরিতকী, 
মৌয়!, তিল, সরিষা, গোঁজা, তিসি, রেড়ী, মধু, মোম, কাষ্ঠ 
ও গুটী প্রত্ৃতি আমদানি হইয়া থাকে। 
| ছালাত উজান লা 





চন্দরকোণ। |- হাওড়া হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলে 
(ছেলা মেদিনীপুর) খড়গপুরে গাড়ী বদল করিয্কা চন্্র- 
কোপা রোড স্টেসনে নামিয়া যাইতে হয) দূর ১*১ মাইল। 
ওজন ৮* সিক্কা। &্রেসন হইতে বাজার ৭1৮ মাইল দুর হইবে। 
এখ্ধনে দ্বৃতের প্রধান কারবার ; এরূপ সদ গন্ধ ও সুমিষ্ট গাওয়া 
স্বৃত আর কোথাও হয় না, এবং কলিকাতার বাজারে সব্বাপেক্ষা 





'. ফোকাকের যাণিজাতম্ব । ১০৯. 


উচ্ছদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। সমস্ত ঘৃত ছোট কলশী ও 
মট্কী করিয়া চালান যায়। এখান হইতে খড়ার মবায়ক স্থানে 
অনেক বাসনের কারখানা ছে এবং নানাপ্রকার সৌধিন 
বাসন তৈয়ার হইয়া কলিকাতায় ছালান গর্ব থাকে। 

আক়তদার__মারাণ সীভরা, বলরাম হালদার । গোবিন্দ 
উইা,_জেনারেল মারচেন্ট। 


চঞ্ল্ধরপুর |সহাওড়! হইতে বেক্গল নাগপুর রে 
(জেসা।) খড়পপুর গাড়ী রূদল করিয়া যাইতে 


হয় এবং ভায়া আসনসোল হইয়াও ঘাওয়া যায়! ১৯৪ মাইল 
হুর। ওম. ৮* সিক্কা। ক্রেসনের নিকটেই বাজার । এখানে 
চাকুবিয়ার মতন চাউল'ও ধান্ প্রভৃতির আঁযগ্গানি আছে। 
চক্রধরপুর কাষ্ঠ ও চালের জন্য প্রসিদ্ধ । মোটা চালের প্রচুর 
পরিমাণে বারষাস আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল চাল 
মাড়োম্বারী ব্যবসায়ীরা আসানসোল, বরাকর, রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া 
কয়লা খাদের বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে চালান দিয়া থাকে। 
চালের কাজে বেশ লাত হইয়া থাকে । নিকটস্থ জঙ্গল ও পাহাড় 
হইতে যোটা মোটা! শাল কাঠের আমদাসি থাক্ষায়। কাঠের 
বাধলাসীরা এখানে কাঠ খরিদ করিরার জন্ঠ আসিয়া থাকেন। 
তাহা ছাড়া, এধানে মধুঃ ফোম, ধূনা, রেশযের গুটী, তিল, সরিষা, 
ওলা, কহছদবীদ। হড় ড় ও পাকৃড়া পরস্ুতি পাওয়া ঘায়। সমস্ত 
রলফোপে চালান শিলা থাকে । 


৯১৩ মোকামের বাঁণিজ্যতত্ব। 
কটক 1 হাওড়া হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলে হও 


(জেলা 1)  মাইল। ওজন ৬০ ও ৮* সিক।। স্টেসনের 
নিকটেই বাজার-_বেশ সহর জায়গ! 7 নানারকম জিনিসের আম- 
দানি ও রপ্তানি আছে । চাউল, ধান্য ও কা্ঠ এই তিন জিনিসের 
প্রধান ব্যবসার স্থান। তা*ছাড়া, ধূনা, তিল, মধু চোয়া, কুরুধি, 
মোম, গালা, গুটী, গৌঁজা, হরীতকী, কটকের চটীস্ুতা, মহিষের 
শৃঙ্ষের নানাপ্রকার লাী, চিরুণী, দেম্টী নানারকম চ'ওদ়া-পেড়ে 
ধৃতী ও গামছাঃ মাছুর, নারিকেল, হুকার খোল ও নলিতা, 
ককের ভ'তি, কাদা, ছুরি, বটী ও কটকের নানাপ্রকার পিতল 
কাসার তৈজসপত্র, নানাপ্রকার কাঠের কৌটা ও খেলনা! প্রভৃতি 
নানাপ্রকার দ্ধিনিসের আমদানি আছে। একবার নিষ্ধে যাইয়া 
দেখিয়া আসিতে হয় ) তাহা! না হইলে সকল জিনিসের সন্ধান 
পাওয়। যায় না। 

কটকের কাজলা চালই প্রসিদ্ধ। এখান হইতে প্রচুর 
পরিমাণে চাল খরিদ করিয়া মাড়োয়ারী ও নাকোদা মহা 
জনেরা রামকুষ্ণপুর। মান্দ্রার্জঃ মরিসস. প্রভৃতি স্থানে বারমাস 
চান দিয়া খাকে। বিলাতি সিপমেন্টের জন্য এই চান 
বরাবর খিদিরপুর ভকে চালান হইয়া থাকে। কটক শিল্প 
দ্রিনিস্র জন্ত প্রসিদ্ধ! নানাপ্রকার শিল্পভ্রব্য এখানে পাওয়া 
যায়। অধুনা এই শিল্পের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। 
কএকটী জিনিসের সম্বন্ধে আমর! এখানে আলোচনা করিব 
শৃঙ্ষশিল্পের এখানে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। পূর্ববাপেক্ষা আঙ্জ 


কাল অনেক প্রক্কার দ্রিনিস তৈয়ারী হইতেছে।: চামড়ার জু? 
৮৮-১১-০828 
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দস্্র মত কীচা চামড়া পরিষ্কার করিবার অনেক কারথানা 
(2গআাঞাঠ ) হইয়াছে।, বিলাতি ধরণের জুতা, চাহড়ার 
ব্যাগ, বাক্স, ঘোড়ার সাজ প্রন্থতি অনেক জিনিস তৈয়ারী 
হইতেছে এবং কলিকাতায় চালান যাইতেছে । কুলথ কলাই 
এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। কটকের থালা, বাঁটী ও ভিস, 
প্রসিদ্ধ & সকল দ্লিনিস পুরীতে ও কলিকাতায় যথেষ্ট 
পরিমাণে চালান শরিয়া থাকে। নেপালের কাঠের আমদানি 
বন্ধ হওয়ার পর হইভে নাগপুর ও কটকের কাষ্ঠ বঙ্গের বাজারে 
যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে। বঙ্গের অধিকাংশ কাষ্ঠব্যবসায়ী বারমাস 
এখান হইতে কাষ্ঠ খরিদ করিয়া থাকেন। কিন্ত এখানকার্মী 
ও নাগপুরের কাঠ তেমন স্থায়ী হয় না। কারণ দঙ্গলের 
পুরাতন গ্রাছ যাহা ছিলঃ তাহা অনেকদিন হইল ফুরাইয়া 
গিয়াছে।' হালে যে সকল কাঠ পাওয়া যাইতেছে; .তাহাতে 
খুব মোটা রকমের পুরাতন গুঁড়ি নাই। কাজেই দুই চারি 
বৎসরে কাঠ গুকাইয়া যায় এবং নষ্ট হইয়া ফৌপরা হইয়া 
যায়। ইহাপেক্ষা আমাদের বিচেনায় পুরাতন কড়ি খরিদ 
করিয়া, তাহাতে দরজা, জানালা! ও বরগা করা খুব তাল। 
কটকের ধুনার নাম-ডাক আছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া 
যায়। . 
আডতদার-__হরবন্ধু খাঁ, হাজী জাকারিয়া, মোঃ রাপীহাট ? 
নৌপরাম রামগোপাল, অঞ্জুনদাস গণেশদাস, মোঃ বড়বাজার 
উমেশ্চজ্ মজ্লিক: শশিভূযণ মল্লিক। 


শান 





5৯হ, মোকামের যাণিজ্যতত্ব। 


পুরুলিয়া 1---হাওডা হইতে ই, আর, বেলে আসান- 

(জেলা খানভুম।) সোল যাইয়া গাড়ী বল করিস, বেকল- 
নাগপুর রেল দিয়া পুরুলিয়া যাইতে হয়$-__দুর ১৮৩ মাইল। 
অথবা হাওড়া হইতে বি, এন্‌, রেলে বরাবর পুরুলিয়া যাওয়া 
খায়। ওজন ৮* সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটে বাঁজার। বেশ সৃহর 
জায়গা, সেই জন্য নানারকম জিনিষের আমদানি রপ্তানি আছে? 
ব্যবসা বাণিজ্য এখানে বেশ চলে। এখানে ধান্তস ও চাউলের 
প্রধান কারবার । . তা” ছাড়া, তিল, মোম, খালা, গুটী, মধু, 
পন্ধ্ীতকী, ধুলা, মহিষের সিংএর ছড়ি, সরিষা প্রভৃতির যথেষ্ট 
আমদানি আছে। মানভূম জেলার মধ্যে একটী প্রধান বাজার*- 
কাজেই থরিদ বিক্রী এখানে বেশ হইয়া থাকে। . 

আড়তদার--সীতারাম যাড়োয়ারী, জয়নারায়ণ ঠাকুরদা 
গোলাপরায় রামের্বর, তুলারাম নাত,রাম।, 





শাশাীাশিশ 


বাঁকুড়া ।-_হাওয্ হইতে ই,আর,রেনে অংসানসোবে 

(জেলা 1) গাড়ী বদল করিয়া, বেজ্গল-লাগপুর বেল 
দিয়া বাকুড়। যাইতে হয় দূর ২২৬ মাইল। ওজন ৮*ষিক্কা? 
স্রেসদ হইতে বাজার শ্রকৃজোশ সুরে । ইহা এ্রকটী অহর জায়গা, 
স্কাব্ষেই নানাপ্রকার জিনিসেক্র খরিদ বিক্রী হইয়া থাকে? 
চাউল ও ধান্ত এখানে যথেষ্ট পরিমাখে আমবানি হইয়া ক্বাকে 
তা" ছাড়া, হরীতকী, মোম, সধু তিল) লা, রেশম, গুটী, গৌজা, 
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সুগন্ধি খোসবয় আর কোথাও হয় না-তবে একটু কড়া 
খাত গয়ার যত নরম নহে । ৮শ্পতি করেরই চ্গৃতি বেক? 
ক্তা' ছাড়া, আরও হ1৪ জন তাযাক টয়ারি করিতেছে ধরে 
কিন্তু তেষন হয় না। 

আড়তদার-_খুবাদ লছ্মীনারায়ণ ॥ 


পলি 


ঝাল্দ] 1_-হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে আসানঙ্গোগ 
€ জেলা মানুম 1) জংপন হইয়া পুরুলিয়া যাইতে হয়, তথা! 
হইতে পুনরায় গাড়ী বদল করিগ্কা বাল দাঁযাইতে হয়৷ হ২৩ 
মাইল দুর। হাওড়া হইভে বরাবর বেঙ্গল-নাগপুর রেল দিয়া 
যাইলে ভাড়া কম হয়। ওজন ৮* সিকা। ট্রেসনের নিকটেই 
বাজার । এখানে চাউল, ধান্ঠ, ধুনা, যৌয়া, গোৌজা, সরিষা, 
লা, মোষ, হবীতকী” গুটিঃ তিল, মধু প্রভৃতি পাওয়া ধায়। 
অধানে লাঈ খুব ভাল হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া 
থাকে? এখান হইতে অভ্রও যথেষ্ট চালান গিয়া থাকে। 
দেহাতে অনেকস্থলে অভ্রের খনি আছে। 

আড়তদার-_ঈশ্বরচঞ্জজ যোদক* হরদতরায়। তুলারাষ 
নাত্ুরাম। | 





পিপি 


চাঁতিল 1 হাওড়া হইতে ই, জাই, রেলে আসারসোল 
€পেলা মানত ।) জংসনে নাগিক়া পুনরায় পুরুলিয়াতে খাড়ী 
বদল করিয়া যাইতে হয় । ২৬৮ মাইল দুর। ওজন ৮* সিক্কা। 
ঞ্েসন হইতে বাজার নিকটে। ফালদ্রার স্তায় এখানে মালের 


১১৪ মোকামের বাঁণিজ্যতত্ব। 


আমদানি আছে $ তথ্ব্যতীত এখানে অনেক গালার কুঠী আছে 
এবং গালার একটী প্রধান ব্যবসা স্থান; কলিকাতার অনেক 
ইংরাজ ধলীদিগের এখানে কুী আছে। এখান হতেও লাস্ট 
যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে । গরুত্ গাড়ীর ধরার কাঠ 
এখানে খুব সুবিধা দরে পাওয়! যায়। এক রেল লইলে মাণুল 
খুব কম পড়ে এবং বর্ধমান, হুগলি, কলিকাতা গ্রত্ৃতি স্থানে 
চালান দিয়া বিক্রয় করিলে, প্রতি ধূরাতে %* হইতে ।* আনা 
পর্য্যন্ত লাত হইয়া থাকে । কাষ্ঠও এখানে যথেষ্ট পাওয়া যাঁয়। 

আড়তদার-যুগলফিশোর দরিপ্যা, খেভারাম রামেশ্বর, 
রূপলাল দশরথ 1 








মদনপুর 1 পসিয়ালদহ হইতে ই, বি,রেলে ৩৩ মাইল । 

(জেলা নদীরা |) ওজন ৮২1%০ সিক্কা। ষ্রেসন হইতে এক 
ক্রোশ দ্ুরেপকালীগন্জ” নানক স্থানে বাজার আছে। এই বাজারে 
হাট হইয়া থাকে । সপ্তাহে ছুই দিন হাট হয় হাটবারে মাল 
খরিদ করিতে হয়। এখানে পাট, সরিষা, সোণীয়ুগ, রহড় 
মন্থুরি, বিরিকলাই, খেজুরে গুড়, আুঃ ভিসি, মটর, তামাক 
প্রভৃতির আমদানি হইয়া থাকে। ইহা একী বেশ ব্যবসার 
স্থান, তবে বারমাস চলে না বর্ধার সময়ে বন্ধ হইয়র যায়। 
তা? ছাড়া, পত্রে লিখিয়া মীল আনান চলেনা! তেমন ভাপ 
আড়তদার নাই, সব ফোড়ে মহাজন, কাজেই প্রতিহাটে লোক 
গাঠাইতে হয়। 
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চাকৃর্দী |---শিয়ালদহ হইতে ই, বিঃ রেলে ৩৮ মাইল 
(হেলা নদীয়া ।) ওজন ৮২-সিকা। স্রেসন হইতে হাট এক 
মাইল দুরে । এখানে পাট, সরিষা, সোণামুগ, রহড়ঃ মস্থুরি+ খোল, 
বিরিকলাই, খেজুরে বাগরি, আলু» তিসি, মটর ও তাষাক 
প্রভৃতির যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে । সপ্তাহে ছুইটী হাট হয়; 
হাটবারে মালের আমদানি হত্র। পত্র লিখিয়া মাল আনান 
চলে না-_লোক পাঠাইতে হয়। তেমগ্ভাল আড়তদার নাই, 
তবে উহাদের মধ্যে কার্তিক সিংহ, নধর দপ্তরী, সত্যনারায়ণ 
দে, ছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আড়তদার আছে। এখান 
হইতে তিন ক্রোশ দুরে কুমূলে নামক স্থানে হিংলি তামাকের 
যথেষ্ট আমদানি আছে এবং জিনিস বেশ হয়। 





রাণাঘাট 1 শিয়ালদহ হইতে ই,বি, রেলে ৪৬ মাইলঃ 

(জেলা নদীয়া।) ওজন ৮২/৮* সিন্কা। এখানেও চাকৃ- 
হের মতন ধাস্ত, চাল প্রভৃতি সকল জিনিসের আমদানি আছে! 
এখানে পাট, সরিষা, সোণামুগ, বুহড়ঃ মস্থুরি, ঘানির খৈল, 
কলাই, খেঙ্জুরে গুড়; গব্যঘৃত, আলু+ তিসি, মটর; তামাক গ্রন্থৃতি 
প্রচুর আমদানি হইয়া থাকে। নদীয়া জেলার মধ্যে সোণামুগ 
এখানে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল মুগ কলিকাতার 
বাঞ্জারে উচ্চমূল্যে বিজ্রর হইয়া থাকে! খেজুর গুড়ের নাগুরি 
প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইযা নানাস্থানে চালান শিয়া থাকে। 
চিনির ব্যবসা ধাহারা করেন, তাহারা এইস্থান হইতে মরসুমের 
সময় গুড খরিদ করিয়া থাকেন । বাণাথাটির নালেন গু 
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বিখ্যাত এরপ সুস্বাদু গুড় এ জেলার বধ কোথা হয় না 
খানার পব্যঘ্বত বিশুগ্ধ জিনিস কলিকাতার - বাজারে 
খুর উচ্চম্ুল্যে রিক্রক্ধ হইয়া থাকে । রাণাখাটে রাধাবিনোদ দক্ধ 
নামক একজন কীরিকর মন্দিরের বড় ঘণ্টা তৈয়ারী করে। 
আড়তদার-_রাখালদাস দালাল, জনার্ধন কু, রাধাঞোবিনন 
গ্রামাণিক। | 





সপ 


আড়ৎহাটা ।-_শি্ালদহ হইতে ই,বি, রেলে ৫১ 

(জেলা নদীয়া।) মাইল; "ওজন ৮২/৮০ সিকা। 
ষ্েসনের নিকটেই বাজার! চাক্দার মত সমস্ত মালের 
আমদানি আছে? তরে খেজুরে গুড়ের নাগরি ও দেস্টী পাট 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 

আড়তদার--্রীমন্ত ঘোষ, ওয়াজাদালি মণ্ডল 


স্থামখালি 1-শিয়ালদহ হইতে ই, বিঃ এস, রেলে 
€জেলা নদীয়া।) বগুলা স্টেসনে নাশিয়া খাইতে জয় € 
৫৮ মাইল দুর । ওজন ৮২1৮০ সিককা স্টেসন হইতে তিম 
মাইল যাইতে হয়। চূর্বা নদীর ধারে বাঞ্জার। বর্ষাঙধীলে যাল 
চালানের বেশ সুবিধা আছে চাকৃদহ হাটের ভ্তায় পমস্ত 
জিনিসের আসমানি আছে, তবে এখানে ক্বলাই,ফড ও পাট 
বেশী পরিমাণে আমদানি হয়। প্রধানকার কলার নাম-্ডাক 
আছে? প্রবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া ধায়? 
গপাড়তদার--চণ্তীমণ্ডল, অক্ষয় বিশ্বাস? পোদেছের বার সরা 


ভারত এতে 1 





রঙ 


মোকানের বাণিজ্যন্তত্ব। ১১৭ 


কৃষগাত্ী |---শিক্ষালদহ হইতে ই, বি, এল, রেলে 
(জেলা নদীয়া।) শিবনিবাস ্টেসনে নামিয়া কৃষ্ণগঞ্জে যাইতে 
হয়। দূর ৬৫ মাইল। ওজন ৮২৮৯ সিকা। ষ্টেসনের 
নিকটেই বাজার। চাকদার মত সকল জিনিসের আমদামি আছে, 
ভবে কলাই ও গুড় বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ূ 
আড়তদার-সর্বেশ্বর খা, বেনীমাধব দাস, সু্ধ্যকাস্ত কু, 
পঞ্চানন দাস, ননীগোপাল পাল। 





টি 


দীযুকদিয়া |-_শি্ালদহ হইতে ই, বি, রেলে ১২৯ 

(জেলা নদীয়া।) মাইল। ওজন ৮২1%* সিকা। সনের 
নিকটেই বাজার । এখানেও চাকদহের মত সকল জিনিসের 
আমদানি আছে) তবে গুড়, পাট ও কলাই বে পরিমাণে 
পাওয়া যায়। এখানে হইতে মৎস্যের কারবার বেশ চলে এ্রধং 
আুবিধাদরেও পাওয়া যায় 

আড়তদার-_রামরতন সরকার, সতীশচন্ত্র মত্ত । 


সী 


কুষ্ডিয়া 1-_শিগগলদহ হইতে ই, খি, রেগে ১১, মাইল, 
€জেলা নধীয়া।) শুছন ৮* সিক্কা। ঠ্টেসনের নিকটেই 
বাজার। এখানে সোথামুগ, মটর, কলাই, ধান্ত, চাল, খেভুরে 
. গুড়, তিসি, রেড়ী, হলুদ, রাণধুনী, পাট, দ্ানু, কাপড় প্রভৃতি 
পাওয়া বায়। তন্মধ্যে পাট, গুড় ও কলাই যথেষ্ট পরিমাণে 
পাওয়া যায় । করিযফার কিলী,এ৭ উমা ৯ | 


১১৮ যেকাঁমের বাণিজ্যতত্ব। 


ভাতের বুনান নানাপ্রকার কাপড়, গামছা ও ছিট্‌ প্রস্তুত হইয়া 
থাকে। হলুদ এখানকার বেশ ভাল হয়। 

দেশওয়ালী পাটের একটী প্রধান স্থান। নওযষ়ালির সময় 
পাট প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়! নানাস্থানে প্রেরিত হয়। 
সেইজন্ত.তাদ্রমাস হইতে ৪ মাস পাটের মরস্ুমের সময় যথেষ্ট 
পাটের আমদানি হইয়া! থাকে । কুষ্টিয়াতে “মোহিনী মিল” 
নামে একটী কাপড়ের কল আছে, এই কলে খুব সুশ্্ ধৃতি 
প্রস্তুত হয় এবং নানাপ্রকার স্ুতীর চেক ও ছিট গ্রন্তত হয়।. 
এখার্নে ভাতির বাস অনেক? তাঁতের নানাঞ্কার পাকাছিট 
এখানে যথেষ্ট প্রস্তত হইয়া কলিকাতার বাজারে আমদানি 
হইয়া থাকে। ূ 

এখানে চিনি পরিষ্কার (7২৪6৩) করিবার জন্ত একটী 
ফল আছে। এই কলে বৈজ্ঞানিক, প্রণালীতে খেজুরে গুড় 
হইতে চিনি তৈয়ারী হইয়া থাকে । এই কলটী একজন ইংরাজ 
ৰণিকের দ্বারাঁয় পরিচালিত হইতেছে। ছুঃখের বিষয়, স্থানীয় 
বড় বড় ধনী ও জমীদার মহাশয়েরা এদিকে লক্ষ্য -করেন না, 
ভ্ডাহারা কোম্পানির কাগন্দ কিনিয়া সামান্ত সুদ উপতোগ 
করিতেছেন। | 
- আাড়তদার-_াদ পরামাণিক (বড় সওদাগর ), নিষারণচন্দ্ 
বান্দ্যোপাধ্যায়, হ্যদেক ব্যাপারি, যোগেক্জনাথ সাহা, মনিরুদ্দিন 
পরাষাপিক, হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুবী, নীলমণি সাস্তভাল। 





মোকামের বাঁণিজ্যতত্ব। ১১৪ 


- গোয়ালন্দ (---শিয্ালদহ হইতে ই, বি, রেলে ১০৭ 

(জেলা ফরিদপুর ।) মাইল। ওজন ৮* সিকা। ষ্টেসন্ের 
নিকটে নদীর ধারে বাজার। এখানে নানারকম মালের 
ষথেষ্ট পরিমাণে আমদানি আছে। কাট্রা মাল, যথা--বুট, 
গম; তিসি, সরিষা, মটর, মন্ুরি, কলাই, খেছুরে নাগরি গুড়, 
পাট, হনুদঃ যুগ, নানাপ্রকার কাপড়ের ছিট ও গামছা, 

- ভরমু্, নোনামাছ, শু"টুকিমাছ, টাটকা ইলিস মাছ, তামাক, 

লঙ্কা প্রভৃতির যথেষ্ট পরিযাণে আমদানি হইয়া থাকে । এখানে 
গুড়, পাট, কলাই ও হলুদ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। 
মৎস্যের কাধ্য এখানে রীতিমত চলে! এখানকার “কাপড়ের 
ছিট, মৎস্য ও তরমুজ বিখ্যাত । 

পুর্ববঙ্গে যাইবার গোয়ালন্দই প্রধান দ্বার। শিয়ালদহ 
স্টেসন হইতে রেলপথে গোয়ালন্দই শেষ ট্রেসন। এইখানে গদ্দা 
ও যমুনা! নদী মিলিত হইয়াছে এবং এখান হইতে ঢাকা, 
বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, কাছাড় প্রভৃতি যাইবার জন্য এবং 
মাল বহন করিবার জন্য বড় বড় মার ও বোট সদা সর্বদা! 
ঘাটে বাধা থাকে । পাটের আমদানি ষথেষ্ট পরিমাণে হইয়া 
থাকে। নানাস্থান হইতে মাল এখানে জমা হইয়া কলিকাায় 
চালান গিয়া থাকে! ূ 
_ আড়তদার-প্রহ্লাদচন্দ্র সাহা, মধুরানাথ সাহা, পঞ্চানন 
সেন, কানাইলাল ঘনশ্াম দাস, শরচ্চন্্র দত্ত 








১২৫ মোকামের বাঁণিজ্যতত্ব ॥ 





শান্তিপুর 1--শিয়ালদহু ক্রেসন হইতে ই, বি রেলে 
(জেলা! নদীয়া ।) রাণাঘাট নামিয়া পুলরায় ক্বাণাখাট 
কৃষ্ণনগর লাইনে, শান্তিপুর স্রেসনে %* মাইল। ওজন 
৮২৯ সিকা। গঙ্গার ধারেই বাধার; বেশ ব্যবসার স্থান! 
চাল ও ধানের একটী প্রধান কারবারের স্থান । বড় বড় মহাছ্ছন 
ও আড়তদার আছে। তা' ছাড়া মটর, নস্ুবি, বিরিকলাই, 
সোণামুগঃখেঙ্গুরে গুড়ঃ দে(লোচিনি, রহড়, তিমি, সরিষা হলুদ, 
পাট, শপ, দেম্ট তাতের ধৃতি প্রভৃতির যথেষ্ট পরিমাণে 'সমদালি 
“মাছে। এখানে গুড়ের আমদানি এচুর পরিমাণে হইক়্া থাকে 
এবং অনেক থেছ্ছুরে দৌলোর কারখান! আছে; চিনি, দোলো 
ও চ্যাটার চিনি তৈয়ারী হইয়া থাকে £ দোবরা চিনি এখানে 
হয়না। ইক্ষুগুড়েরও আমদানি বেশ হইয়া থাকে। এখান- 
কার ভাতের দেশী ধৃতির শাম-্ডাক আছে। অনেক তাতঘবব্ব 
আছে এবং নান! ববকমের পাকা পাড় তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে 
চালান গিয়া থাকে। 

পূর্বেব অনেক চিনির কারখানা ছিল, বিদেশ চিনির আম- 
ছানি- এবং তাহার প্রতিযোগীতায় বিক্রয় কম হইয়াছে। 
এই সক্চল দোলোচিনি শুকচরে চালান যায়, তথায় তাহার! 
পুনরায় গালাই করিয়া এক বোরাঁ দোবরা তৈয়ারী করে। 
থেস্কুরে গুড়ের নাগরিই এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়, 
মরস্ুমের সময় এই সকল গুড় কলিকাতা অঞ্চলে ও পুর্বে 
অনেক স্থানে নৌকাযোগে ্লালান গিয়া থাকে! কেবল গুড়ের 
কাজ এখানে বেশ চলে। মিহি স্থতার দেশী কাপড় এখানে 
জলরূপ তৈয়ারী হইয়া থাকে; ঢাকার নীচেই শাস্তিপুরের 


মোঁকামের বাবিজ্যতত্ব। ১২১ 


কাপড়, এই কাপড়ের কাজ একটী প্রধান ব্যবসা, দেশ-বিদেশ 
হইতে পাইকারগণ এখানে আসিয়া কাপড় লইয়া যায়। এমন 
সুস্্ধূৃতি আর কোথাও হয় না। 

আড়তদ্বার_-হীরালাল সাহা, সৈয়দ মগুল (কাপড়ের 
মহাজন। ) 





কাল্‌ন। 1 হাওড়া হইতে ই, আই, আর রেলে 
(জেল! নদীয়া।) ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া লাইনে কালনা কোর্ট 
ট্েসন ৫২ মাইল! ওজন ৮২/%* সিকা। 
বর্ধমান জেলার মধ্যে কালনা একটী প্রধান বাণিজ্যের 
স্থান। ষ্রেসনের নিকট গঙ্গার ধারেই বাজার--বেশ সহব্ব 
জায়গা । চাল ও ধানের প্রধান যোকাম। অনেক আড়তদার ও 
মহাজনের গোলা ও গদী আছে। বর্ধমানের মত সকল রকম 
চালের আমদানি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এখানে ১০১২টী 
ধানের কল অ:ছে, এখানকার আমদানি চাল ও কলের 
উৎপন্নজাত চাল, হুগলী, শ্রীপুর, বলাগড়, রাণাঘাট, চড়া, 
চন্দননগর, তদ্রেশ্বর, শ্রারায়পুর, সেওড়াফুলী, বালী, কীকনাড়াঃ 
বারাকপুর, স্থকচর, পেসিটী ও কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে। 
চালের কল এখানে বেশ চলে, কেন না, রেলে ও নৌকায় মাল 
চালানের বেশ শুনিধা আছে। যীহারা কল কব্িতে চান, 
- সীহারা এখানে কল করিলে বেশ লাভ করিতে পারিবেন । 
কালজা বর্ধমান জেলার একটী সবডিবিজন্‌ বলিয়া অনেক 
লোকের সমাগন আছে। এখানে চাল ধান ভিন্ন, দেশওয়াল বু, 
৯৯ 
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গয” মটর, কলাই, মস্থুরি খেসারি, যুগ, তিসি, বব, সরিষা প্রভৃতি 
যথেষ্ট পরিমাথে ভূষি মালের আমদানি হইয়া থাকে! এই সকল 
জিনিস ফাল্গুন মাস হইতে আমদানি হইয়। বৈশাখ মাসে শেষ 
হয়) তাহার পর আর তত পাওয়া যায় না। 
আড়তদ্রার--কুটবিহারী পাল, বিহারিলাল দত্ব। 


স্পেস 


জিয়াগণ্জী | _-শিল্ালদহ হইতে ই, বি, এস রেলে__ 
(ছেলা যুখিদাবাদ। ) রাণাখাটে গাড়ী বদল করিয়া জিয়াগঞ্জে 
যাইতে হয়।: দুর ৮১ মাইল। ওজন ৮২1০ সি্কী। গঙ্গার 
উপরেই বা্গার। এই জেলার মধ্যে এইটী প্রধান বাণিজ্যের 
স্থান। এধানে নানাপ্রকর জিনিসের আমদানি ও রপ্তানি আছে। 
এখানকার কাট্র! মালের নাম “দেশওয়াল মাল।” দাঁন! কিছু 
ছোট হয়-জিনিস মন্দ নহে, বেশ পরিদ্ার পরিচ্ছন্ন। চাউল, 
ধান্ত, পাট। শোণ, কলাই ও যুগ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। 
তা? ছাড়া, বুট, গম, তিসি, সরিষা, মটর, মস্তুরি, খেসারি, লঙ্কা, 
গুড়, মুগ, নানাপ্রকার সিক্ষের কাপড়, বালাপ্রোষ, পাট, পিতল- 
কাসারের বাসন প্রভৃতিও পাওয়া যায়। এখানে অনেক বড় বড় 
ধনীদিগের গদী-গোল! আছে এবং থরিদ হইয়া থাকে! 

আড়তকার_হৃধীরাম রামনন্দমরাম, রেখাবটাদ। হস্তুমান 
ভকত, কৈলাশচন্দ্র দত্ত, শ্টামদাস মগুল, পূর্ণচন্্র মণ্ডল, 
মাণিকচন্দ্র কুঙু । রর 

এখানে ছল ট্যাঙ্ষের কারখানা অ:ছে। জঙ্গলী সাহা, ইণ্ডিয়ান্‌ 
ইল টাঙ্ক ম্যান্তফাকচারিং কোং, তিনকডি চক্র এ৬ 7 
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মুশিদাবাদ 1-_শিয়ালদহ হইতে ই, বি; এস রেলে 
(জেলা!)  -রাণাথাটে গাড়ী বদল করিয়া, মুপিদা- 
বাদ যাইতে হয়? দুর ৭৭ মাইল) অথবা ই, আই, আর রেলে 
লুপলাইন দিয়া নলহাটীতে গাড়ী বদল করিয়া আজিমগঞ্জ স্টরেসনে 
নামিতে হয়। দুর ১৭২ মাইল? আজিমগঞ্জ হইতে নৌকা” 
যোগে” যুণিদাবাদ যাইতে হয়। ওজন ৮* সিক্কা। যুর্শিদা- 
বাদের প্রধান সহর -খাগডড়া--সন্লিকটে বহরমপুর। আমরা 
তিন স্থানের বিবরণ একজ্রে এইখানে দিলাম । এ জেলার 
প্রধান ব্যবসা, রেশম ও রেশমের প্রন্থত ধুতি, চাদর, বালাপোষ, 
শাল প্রভৃতি । এখানে ইংরাজদিগের অনেক রেশমকুী ছিল। 
এই সকল রেশম, স্থত্র, কাপড় এবং মইকার মিহি ও মোটা 
কাপড় বেশ টেকসই হইয়া থাকে। আজকাল দেশী সাদা 
চারের পরিবর্ডে এখানকার চাদর ও বেণারসের চাদরের 
খুব চলন হইফ়্াছে। স্বদেশী আন্দৌলনের পর হইতে, খুব 
জোরের সহিত এখানে ব্যবসা চলিতেছে । এখানকার মত বালা- 
পোষ ভারতের আর কোন স্থানে তৈয়ারী হয় না। খাগড়াতে 
বাসনের কারখানা যথেষ্ট'.আছে এবং নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ও 
সৌধীন কীসার বাসন তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে চালান যাঁয়। 
এরূপ সৌধীন ও হাল.কা গড়নের বাসন আর কোথাও হয় না। 
বাজারে উহা খাগ্‌ড়াই বাসন নামে বিক্রয় হয়। এখানে ধান্ত, 
চাউল, পাট? তামাক, গুড়, যুগ বুট, কলাই; সরিঘাঃ লঙ্কা, মস্কুরি? 
 খেসারি গ্রস্ৃতির যথেষ্ট আমদানি হইয়া খাকে। ইহাও একটা 


নিন এ সন্রাদ্গা রিল. 
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আড়তদার।-_-(মারবারী) চন্দমনমল অভয়মল, রামাদ 
রেখাবটাদ? যুখালাল গণেশীলাল। (বাঙ্গালী) যোগেন্নাথ 
সাহা, ৬মধুস্থদন সাহা, প্রাণহরি প্রাণবল্পভ সাহা, ৬কৈলাশচন্ত্ 
দত্ব। 

দ্িয়াগঞ্জ বানুচর, পৰ্উবস্ত্রের (রেশমি কাপড়ের) জন্ বিখ্যাত, 
এরূপ সুদৃষ্ত দীর্ঘস্থায়ী বস্ত্র অন্যত্রে হয় না এবং এখানকার 
মুর্িরধাবাদের বালাপোষ ভূবনবিধ্যাত। ব্যবসায়ীগণ।-» 

মেসার্স” বোখরা এগ সন্স, ধনপ্রয় সাহা, শিবশঙ্কর সাহা, 
মন্মথনাথ সাহা, গোবিন্বচন্দ্র ধর, রাধিকাপ্রসাদ দাস । 

ফুর্শিবাবাদ ( বালুচর ) হস্তিদস্তের কারুকার্ষ্যের জন্য জগৎ- 
বিখ্যাত। শিল্িগণের নাম যথা ১ 

মুরারীমোহন তাস্কর, গণেশ্ন্দ্র তাস্কর, মহেশ্চন্্র ভাত্বর | 
এখানকার জঙ্গলী সাহার স্বদেশী ট্রানট্রাঙ্ক দেশবিখ্যাত ঠ অধুন! 
এই কারখানায় আয়রণ, সেফ, তৈয়ার হইতেছে । 

তিনকড়ি চন্দ্র ও ধনগ্রয় সাহা__রেশমী-বস্ত্র, সুতা, বালাপোষ 
ও বাসনবিক্রেতা- বালুচর । এখানে হস্তিদস্তের নানাপ্রকার 
কারুকার্্যখচিত ভরব্যাদি তৈয়ারি হইয়া থাকে । কারখানার 
নাম-দি দুশিদাবাদ আর্ট এজেন্পি। 

কাসার বাসনের কারখান!, মোং খাগড়া ;_-কৈলাস চজ্ত্ 
পরামাণিক, খবিপত কু বিজয়ুকুঝ ভদ্র হরিচরণ মণ্ডল, গণেশ্বর 
দাস, বাধাকুষ্জ মিক্মি, গোষ্ঠবিহারী দাস। 
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কাটাহার __হওড় হইতে বুপলাইন দিয়া সাহেব- 
(জেলা পুর্ণিরা 1) গঞ্জ হইয়া মশিহারী ঘাটে যাইতে হয় 
তথা হইতে কাটীহার ২৪২ মাইল অথবা শিয়ালদহ হইতে 
দাযুকদিয়া ঘাটে পার হইয়া! সারাথাটে গাড়ী চড়িভে হয়। 
তথা হইতে পার্বতীপুর জংসনে পুনরায় গাড়ী বদল করিয়া! 
কাটীহার যাওয়া যায়। দুর ২৬১ মাইল। ওজন ৮৫ সিক। 
স্টেশনের নিকটেই বাজার । এখানে পাট, শণ, তামাক, কাজলা 
সরিষা, ছোটদানা তিপি, ধান্ত, চাউল, খৈল প্রভৃতি যথেষ্ট 
পরিমাণে আমদ!নি হইয়া থাকে । 

আড়তদার--কপূুর নায়েক, রামকান্ত গোলাদার। 





পুর্ণিয়া 1-হাগড়া হইতে লুপলাইন দিয়! সাহেবগঞ্জ 

(জেলা । ) নামি! কাটীহার যাইতে হয়। তথা হইন্ডে 
পৃণিয়া হ৮হ মাইল অথবা শিয়ালদহ হইতে ভায়া পার্বতিপুর 
জংসন দিয়াও যাওয়া যার! দুর ৭৮ মাইল। ষ্টেশন হইভে 
বাজার এক ক্রোশ দুরে। 

এই জেলার মধ্যে যে সকল স্থান আছে, তন্মধ্যে অধি- 
কাংশ স্থানে, পাট, তামাক, সরিষা ও শণ এই কর জিনিসের 
যথেষ্ট আমদানি আছে। মোট কথা, এ জেলা তামাক, পাট 
ও সরিধার জন্য বিখ্যাত | মিহার ও গ্াছতামাক ভাল হয়! 
তামাকের বিবরণ পুর্বে দিয়াছি। এখানে চালের আমদানিও 
ষখেই্ট আছে । এই সকল চাল খরিদ করিয়া মত।ভানিবও নী 
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জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ স্থান অর্থাৎ সোণালি, বারসই, কিণগঞ্জ 
ফরবেশগঞ্জ, কসবা, ছুলোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে 
পাটের আমদানি, হইয়া থাকে। এই সকল পাটকে উত্তরের 
পাট বলিরা খাঁকে। এখান হইতে নেপালে যাইবার সোজা 
পথ আছে বলিয়া, নেপালের ব্যবস্ময়ীর! এখানকার হাটে তাহা- 
দের উৎপন্নজাত দ্বিনিস, গরুর গাড়ী করিয়া আমদানি করে 
এবং বিক্রয়লর্ক টাকা হইতে, বিলাতি কাপড় লবপঃ কেরো- 
ফিন তৈল, মসলা গ্রভৃতি খরিদ করিয়া লইঘ়া গিয়া থাকে ! 
নেপাল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল, ধান, পাট» বোরা, মৃগনাতি, 
কাণ্ঠ, মধু, মোম, চামড়া। প্রসথতি নানাপ্রকার জিনিসের আমদ।নি 
হই থাকে। কাজলা সরিধা এই জেলাতে সকল স্থানে যথেষ্ট 
পাওর। যায় । নীলের চাব এখানে পুর্বে যথেষ্ট হইত, কৃত্রিম 
নীল জান্মানী হইতে আমদানি হওয়া পর্যযত্ত, নীলের আবাদ 
অনেক পরিমাণে, কমিরা গিয়াছে। চামড়া! ও হাড় এখানে, 
প্রচুর পরিষাণে পাওয়া খায়। মুসলমানেরাই এই ব্যবসা করিয়া 
থাকেন! এই সক চামড়া প্রত্যহ হাওড়াতে চালান শিয়া 
খাকে। এই ব্যবসার দ্বার! মুসলমানেরা বেশ মোটা বুকম রোজ- 
খবার করিয়া থাকে, ইহাহৃত লোকসান হইবার তয় লাই। 

আঁড়ুতদার।--বিহারী নিয়োগী, বালগেবিন্দ স) ডুণিলাল: 
জা মোং খুক্সিবাগ, হরেকটাদ ও গোলাপ) ধনপণ্, শিং ॥ 
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নোণাি ।--হাওড়া হইতে বুপলাইন দিয়া কা্টীহার 

(ছেলা পৃ্িয়া।) যাইতে হয়”তথা হইতে সোণালি 
২৫৩ মাইল শিরালদহ হইতে ভাগ্না পার্ধতীপুর জংসন দিয়াও 
যাওয়া যায়; দুর ৩৭২ মাইল। ওজন ৮৫ সিকা। ষ্টেসনের 
নিকটেই বাজার। এখানেও পূর্ণিয়ার মত মালের আমদানি 
আছে বলিয়। বিশেষ বিবরণ দিলাম নী। 

আড়তদার ।--বৌচাই সা, বোকা সা? 





বারমাই 1-শহাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া কাটীহার 
€জেলা পূর্ণি়া 1) যাইতে হয়, তথা হইতে বারসাই ২৬৬ 
মাইল শিয়ালদহ হইতে ভায়া পার্ধতীপুর জংসন দিয়াও যাওয়া 
যায় । দুর ২৮৫ মাইল! ওজন ৮৫ সিকা। ষ্টেসনের নিকাটেই 
বাজার | কাগীহারের মত মালের আমদানি আছে বলিয়া, বিশেষ্ক 
বিবরণ দেওয়া অনাবশ্ঠক। এখানে বাজারের নিকটে মহানন্ 
নামক নদ্রী আছে, মাল চালানের বেশ সুবিধা আছে । এখানে 
ও ট্কী মাছের একটা হাট আছে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
এ্রধানে সপ্তাহে একটী হাট হইরা থাকে। এত বড় রক- 
মের হাট পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে আর কোথাও হয় না। এই 
হাটে গুড়, পাট, সরিষা, চাল, মোট! কাপড়, কম্বলঃ মধু. মোম” 
গ্নাড়ীর চাকা, গোঁ, মহিষ, ছাগল, উট, প্রভৃতি জীব জন্ত এবহ 
লঙ্কী ও শুটকী মত্ব্য যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে । 
দেশী চট এখানে গ্রস্তভ হইয়া থাকে এবং সরু ও মোটা মাছুরও 
মথে আমদানিপু হইয়া থাকে। পিগার ন্যার বারসাইএ প্রদুর 
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পরিমাণে পাট আমদানি হইয়া থাকে, এবং এই সকল পাট 
কলিকাতায় চালান যায়! পাট তিন্ন এখানে তামাকও যথেষ্ট 
আমদানি হইয়া ধাকে। এই সকল তামাক খরিদ করিবার জন্য 
আরাক্যানেরা নওয়ালির সময় এখানে আসিয়া তামাক খরিদ 
করিয়া চুকুট প্রন্ততের জন্য বর্দাতে চালান দিয়া থাকে । এখান- 
ফার তাষাকের জাত তাল। £তামাক-তন্ব” সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ 
আমার লিখিত “ব্যবসায় দ্রব্যের &তিহাসিক তত্ব” নামক পুস্তকে 
পাইবেন। 

আড়তদার ।_জ্ঞানপ্রসাদ রায়, কৃষ্ণলাল মজুমদীর, বিয়ালাল 
সাহা। । 





কিষণগঞ্জ ।-হাওড়া হইতে লুপ-লাইন দিয়া কাটী- 
(জেলা পূর্ণিপা।) হার যাইতে হয়; তথা হইতে কিষণগঞ্জ 
অথবা শিয়ালদহ হইতে ভায়া পার্বতীপুর জংসন দিয়া যাইতে 
হুয়। ওজন ৮৫ ও ৯* সিক।। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার । 
কাটাহারের মত মালের আমদানি আছে। 

এখানে দেশী ভাতের নির্মিত এক প্রকার রঙ্ষিন কাপড় 
প্রস্তুত হুইয়। থাকে? ফাহাকে ফটাস, বলে। এতন্তিন্ন গাড়ীর 
চাকা, মাছুর, দর্মা দেশী তাতের ধলে যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী 
হুইয়া খাকে। ইতিপূর্বে যখন আমাদের দেশে চট্‌্কল ছিল 
না) সেই সময় এই দেশী ধোলে মাল ভর্তি করিবার জন্য ব্যব-. 
হার হইত। €স সমর এই সকল জেলাতে প্রচুর পরিমাণে 
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চালান দিত। কণ হওয়ার পর হইতে মুল্যের প্রতিযোগিতায় 
এখানকার কার্ধ্য প্রায় বন্ধু হইয়াছে । এখন যাহা! তৈয়ারী হয়, 
ভাহা তামাকের গীটে দিবার জন্য এবং চুন ও সুরুকি বোঝাই 
করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বদ্ধমান জেলার মধ্যে 
মিরহাট গ্রামের দে মহাশয়দ্দিগের এবং বৈদ্যপুরের নন্দী মহাঁশয়- 
দিগের এই দ্বেশী বোরার্র একচেটে কাজ ছিল এবং এই ব্যবসায়ে 
তীহারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন “ গরুর গাড়ীর 
চাকা এখানে চাকুলা নামক গ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী 
হুইয়া পূর্ণিয়া জেলা এবং অন্যান্য জেলাতে রেল ও নৌকা- 
যোগে প্রচুর পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। কেবল এই গাড়ীর 
চাকার ব্যবসা! কার্য করিতে পারিলে কম টাকায় বেশী লাভ 
হইয়া থাকে । এই ব্যবসা একবার জমাইতে পারিলে বেশ 
মোটা রকম রোজগার হইতে পারে। 

কিষণগঞ্জের সন্তিকট একটী হাট হইয়! থাকে, এ হাটে 
গরু, মহিয়ঃ ভেড়া, ছাগল, উট্‌, হাতী, ঘোড়া প্রতৃতি অন্তর 
অংমদানি হইয়! বিক্রয় হইয়া ধাকে। এ সকল জস্ত নেপালের 
দিক হইতে আমদানি হইয়া খাকে। এ সকলিনিস খরিদ 
করিয়া বঙ্গে চালান দিলেও বেশ লাত আছে। 

আড়তদার।--প্রমধনাথ ঘোষ, বেহারীলাল নিয়োগী, অক্ষয় 
কুমার কু, রজনীকান্ত কু! 
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ফরবেশগঞ্জ ।- গড়া হইতে লুগলাইন দিয়া 

€জেলা পূর্ণিয়া।)  কাটাহার যাইতে হয়। তথা হইতে 
ফরবেশগঞ্জ অথবা শিয়ালদহ হইতে ভায়া পার্বতীপুর জংসন 
দিয়াও যাওয়! যায়। ওজন ৮* ও ৮৫ সিকা। ষ্টেসনের নিকটেই 
বাজার। কাটাহারের মত মালের আমদানী আছে) 

আড়তদার ।_ ব্রজেন্দ্রনাথ বস্তু, এম? বি, সিং, নির্মল সাঃ 
তজনরাম বকৃসিরাম | 





কস্বা ।-হাওড়া হইতে লুপ-লাইন দিলা কাীহার 
(বেলা পূর্ণিয়া।) যাইতে হয়, তথা হইতে কসবা অথবা 
সিয়ালদহ হইতে ভায়া পার্বতীপুর জংসন দিয়া যাইতে হয়। 
গন ৮৫ পিকা। ্টেসনের নিকটেই বাজার। কাটাহারের 
মত মালের আমদানি আছে, তবে কাজলি সরিষা, পাট ও শণ 
তিনটা দিনিস যথেষ্ট, পরিমাণে পাওয়া যায়। কসবার সরিষা 
, খরিদ্র করিবার জন্ত অনেক মহাজন প্রতি বৎসর গিয়া থাকেন। 
পৃর্ণিঘা জেলার মধ্যে কস বাই চাল ও ধানের আমদানির প্রধান 
বাণিজ্যস্থান। এত বেশী পরিমাণে আমদাঁনি এ জেলায় আর কোন 
স্থানে হয় না। এই সকল ধান ও চাল উত্তর দিক হইতেই 
আমদানি হইয়া! থাকে এবং পুর্বববক্গ ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক 
মহাদ্রনেরা এই সকল চাল খরিদ করিয়া! নানাস্থানে চালান দিয়া 
থাকেন। কসংবার পাট বিখ্যাত । এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাটের . 
আমদানি হইয়া থাকে। বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীরা এই পাট 
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কলিকাতার ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের কএকটী পাট খরিদ করিবার 
এজেন্সি আছে। ইহা! হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে ধে, এখানে 
পাঁটের কাজ একটা প্রধান ব্যবসা ৷ কাঙজলি সরিষাও প্রচুর পরি- 
মাণে আমদানি হইয়! থাকে । এই সকল সরিষা নুপ-লাইনৈ, 
বন্ধমান, তদ্রেশ্বর ও কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে চালান গম, 
থাকে। তবে সরিষার কার্য বারমান চলে না। মোট কথা, 
এখানে যে কয়টী জিনিসের প্রচুর আমদানি আাছে, তাহার বেশ 
ব্যবসা চলিতে পারে। 

আড়তদার--অনাদিনাথ যুখোপাধ্যায়। গ্রেরু মগ, কৌশল- 
লাল রামলাল সাহা! 


ছলোরগঞ্জ |-_ক্ষিণগঞ্জ ষ্টেসন হইতে ৮ মাইল $_- 
€জেলা পুর্ণিয়া ।) বেগড়ি নদীর ধারে। ওজন ৮৫ হইতে 
৯০ সিক!। পূর্বে ছুলোরগঞ্জ একটী খুব ভাল মোকাম ছিল? 
এবং অনেক বাঙ্গালী ধনীর গদ্ী ও গোলা ছিল। এখন আর 
সেরূপ মালের আমদানি নাই। বর্ধাকালে নৌকাযোগে মাল 
চালানের খুব সুবিধা আছে বলিয়া, ইংরাজ বণিকেরাও এখানে - 
খরিদ করে। এখানকার সরিষায়।৫ সের পর্য্যস্ত রস হইয়া! থাকে 
এবং নামভাকও আছে ; তাস্ছাড়া, পাট ও শণ অপর্ধ্যাপ্ত পরি- 
মাণে আমদানি হয়। অন্যান্ত ছ্রিনিস কাটীছারের মত কআম-- 
- জানি হুইয়া খাকে। 
আড়তদার ।-- 
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বেগুসরাই।-_ঞ্ডা হইতে বুপলাইন দিয়া দামাল- 

(জেলা মুঙ্গের।) পুরে গাড়ী বদল করিয়া খুজেরে যাইতে 
হয়) তথা হইতে ইীমারযোগে গঙ্গা পার হইয়া বি, এন, ডবলিউ 
রেলে যাইয়া বেগুসরাই যাইতে হয়। ওজন ৮৪ সিক্কা। টে 
নের নিকটেই বাজার। এখানে বুট, গম, তিসি, সরিষা, মটরঃ 
রহড়, মস্থরি, খেসারি, দৃত, জমান, ঘানির খৈল, রেড়ী, জনের 
প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এখানে থানির 
খৈল ও দ্বৃত বেশ ভাল জিনিস পাওয়া যায়। এখান হইতে 
সহ মাইল দুরে বাক্রিবাজার নামক স্থানে লঙ্কার আমদানি 
অপর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া থাকে। এমন কি, লক্ষ মণ দরকার 
হইলেও পাওয়া যায়। ধবাহায়া লঙ্কা খরিদ করিতে চান, সাহারা 
এখানে অনুসন্ধান লইবেন বাজার হইতে বাকৃরি স্টেসন খুব 
নিকটে এবং মাল চালানেরও বেশ সুবিধা আছে। - 

আড়তদার।-_রামসহায়রাম রামলাল, পন্সা, জ্ঞান সাঃ 
মতিসা। " 





তেঘড়। |-__বেুসরাইএর ভিন ফ্রেদন পরে তেখড়া 
(জেলা মুলের। ) ক্টেসন। ওজন ৮৪ সিকা। ষ্টেসনের নিকটে 
বা্জার। বেগুসরাইএর যত এখানে সকল জিনিসের আমদানি ূ 
জাছে; তবে এখানকার দ্বৃত খুব উৎকৃষ্ট হইয়! থাকে । মুঙ্গের 
জেলার মধ্যে তেখড়া হইতে মট্কি চালাল যায়”_শাম-ডাক ' 


মির র্চন্ব্রদ্রা রো রাযি রদ . সারির নন রক বু 
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সমস্তিপুর 1২ হাওড়া হইতে ই, আই, আর রেল 
(জেলা দ্বারভাঙ্গা। ) "দিয়া মোকামাঘাট যাইতে হয়, তাহার 
পর গঙ্গা পার হইয়! সিমেরিয়া ঘাটে পুনরায় গাড়ীতে চড়িয়! 
সমস্তিপুর যাইতে হয়। দুর ৩৪২ মাইল। ওজন ৮৮ সিক্কা। 
ট্টেসনের নিকটে বাজার । এখানে শ্বেতি সরিষা, তিসি, ঘৃত, দেশী 
চিনি, রাবগুড়, চাকীগুড়, হলুদ লঙ্কা, ধনে, পোস্তাদানা, তামাক, 
আলুং আম, রন্তুন, পিঁয়াজ, ঘানির খৈল প্রভৃতির আমদানি হইয়! 
থাকে। তন্মধ্যে এখানকার গুড়, ঘৃত, চিনি ও লঙ্কাই প্রসিদ্ধ । 
সমস্তিপুর হইতে পূর্বে গণ্ক নী দিয়া যথেষ্ট পরিমাণে মট্কীর 
ঘ্বত চালান হইত, এখন খুব কম হইয়া খাকে। কলিকাতায় 
সমস্তিপুরে মইকির নাম-ডাক আছে। দেশী চিনির এখানে কল 
আছে এবং বিশুদ্ধ প্রণালীতে তৈয়ারী হইয়া থাকে । এখান 
হইতে আম ও লিচু যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে এবং 
উদ্ত আম ও লিচুর মানারকমের কলষ পাওয়া যায়। 
আড়তদার।-_কেদারনাথ দাস, মতিসা ধন্ুুসা, মন্গুস! জুগলসা? 
শল্লামড়িরাম | 


(রোধড়ী।- হাওড়া হইতে ই; আই, রেলে মোকামা- 
(জেলা দ্বারভাঙ্গ! | ) ঘাটে যাইতে হয়, তাহার পর ঠ্রীমারযোগে 
গঙ্গা পার হইয়! বি, এন্‌, ডব্লিউ রেল গাড়ীতে চড়িয়া বারুলী 
জংসন ও সমস্তিপুর জংসনে গাড়ী বদল করিয়া রোষড়া যাইতে 
হয়। দুর ৩*৭ মাইল। ওজন ৮৮ সিক্কা। স্টেসন হইতে বাজার - 

১২ 
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নিকটে । মাল চালানের সুবিধা আছে তবে বর্ধাকাজে নৌকী- 
যোগে মাল চালানের খুব সুবিধা । এখানে বুট, গম, তিসি? সরিষা, 
রেড়ী, লঙ্কা, চাকীগুড়। রাবগুড়ঃ স্বৃত, রসুন, খৈল+ তামাক, 
পিয়াজ, আলু, রহড়, মস্থরি, ধবে, মৌরী, হলুদ প্রভৃতির যথেষ্ট 
পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এখানে সাধারণ শ্বেতি সরি- 
যার।৪ সের রস হয় এবং মাড়া শ্বেতির ।৫ সের পর্য্স্ত রস 
হইয়া থাকে। লঙ্কা ও রসুন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। 
দ্বারভাঙ্জ। জেলায় সকল রকম তামাকের আমদানি হইয়া থাকে। 
ঘানির খৈন সুবিধা করিয়া লইতে পারিলে বেশ ছু'পয়সা লাভ 
ভর 

আড়তাদার ।-_চুলাই মাহাতো, সখি মাহাতোঃ গেরু মওডলঃ 
করমচাদ শেঠ । 


১ 


দ্বারভীঞ্জী | হাওড়া হইতে যোকামাঘাট দি ছার 
(জেলা) ভাঙ্গা যাইতে হয়। দুর ৩৬৫ মাইল। 

ওজন ৮৮ সিককা। স্টেসনের নিকটেই বাজার। বেশ সহর 
জারগ; বলিয়। নানা রকম মালের আমদানি ও রপ্তানি আছে। 
এখানে বেশ ব্যবসা চলে। সমস্তিপুরের ন্টায় সকল জিনিসের 
আমদানি আছে, অধিকন্তু এখানে রেড়ীর খৈল; খাঁড়িলবণ, কম্বলঃ 
পোস্তবানা ও দেশী চিনি প্রস্তি যথেষ্ট আমদানি হইয়! থাকে । 
গুড় ও ঘৃত এখানে প্রধান ব্যবসার দ্রিনিস। এখানকার গুড় বেশ 
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পাওয়া যায়। ঘৃত ছুই প্রকার__মাহাড়া ও বাকী! মাহাড়। 
স্বতই উৎকৃষ্ট; ইহা ছুদ্ধের মাখন হইতে প্রন্ত হয়। আর 
বাকীর বত দই হইতে মাখন তুলিয়া প্রন্তত হয়। ঘ্বতের বাদামী 
রং-তবে আসল মাহাড়া ঘৃতে সদ্‌গন্ধ আছে। তা'ছাড়া, এ সকল 
স্বতে পোস্তদানার তৈল মিশাইয়া রকম রকম দর করিয়! 
আড়তদারেরা চালান দিয়া থাকেন! ভাল ভাল কলমের 
নানাজাতীয় আম ও লিচু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং 
ফসলের সময় প্রচুর পরিমাণে নানা স্থানে চালান গিয়! থাকে । 
শিল্প কার্ধ্যের জিনিসের মধ্যে এখানে দেশী ভাতীদের নির্থিত 
মোটা স্ৃতার কাপড়; থান, গামছা তৈয়ারী হইয়া থাকে। পিতল্‌ 
ও কাসারের জিনিস- তৈয়ারীর অনেক কারখানা এখানে আছে। 
এ মকল বাসন ঝন্ঝাপুরে তৈয়ারী হইয়া থাকে। পর্বে নীলের 
আবাদ প্রচুর পরিমাণে হইত, এখন আর তাদৃশ নাই! 
এই সকল নীলবু্টী এখনও বর্তযান আছে। এখনও দলসিং- 
স্তুই, টিতদাও ও কামতৌলে কারখানা আছে। ইক্ষু হইতে 
দেশী চিনি প্রস্তরতের অনেক কারখানা! আছে। এই সকল 
চিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চালান গিয়! থাকে। 
এই সকল গিনি কাশীর চিনি বলিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। 
আড়তদার।-_সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপতিচরণ মুখো- 
পাধ্যায়, তেন্বমল ছকমল মারোয়্াড়ী, তারার নাগ, হরি সাবুই। 


১৩৬ মোকামের বাণিজ্যতত্ব! 


মজঃফরপুর |-_হওড়া হইতে মোকাম ঘাটে পার 
(জেলা ছারভাঙ্গ৷।) হইয়া যাইতে হয়। দুর ৩৭৫ মাইল। 
ওজন ৮* সিকা। ষ্রেসনের নিকটে বাজার। সমস্ভিপুরের 
মত সমস্ত মালের আমদানি আছে। নীলই- এখানকার প্রধান 
বাণিজ্য। সর্ববসমেত ৬০।৭০টী নীলকুঠী আছে; অধিকাংশই 
সাহেব মহাজনদিগের | শিল্পদ্রব্যের মধ্যে এখানে মোট! জোলার 
(তাতির) কাপড়, থান, গামছা তৈয়ারী হইয়া থাকে । কাঠের 
পল.কী, গরুর গাড়ীর চাকা প্রস্তুতি এখানে প্রচুর পরিমাণে 
তৈয়ারী হইয়া নাশাস্থানে চালান গিয়া থাকে। পূর্বের নীলের 
চাষ এখানে যথেষ্ট ছিল, জান্দ্মাণীর নকল নীল আমদানি হওয়াতে 
আবাদ অনেক পরিমাণে কমিয়। গিয়াছে, এখনও অনেক নীল- 
কুগীর ঘর বাড়ী বর্তমান আছে। সামান্য পরিমাণে চাষ হইতেছে । 
ভারতের মধ্যে মতিহারী ও বেতিয়াতে নীলের চাষ বেশী হইত। 
ইক্ষু হইতে গুড় প্রস্তত করিয়া চিনি তৈয়ারী করিবার 
এখানে কল আছে এবং সেই কলে বেশ পরিস্কার চিনি তৈয়ারী 
হইয়! নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে। এখানে নিয়লিখিত 
জিনিসগুলি যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে | নীল, চিনি) গুড়? সোরাঃ 
ঘ্ৃত, আফিং, পোস্তদানা, তামাক, তুলা, চাষড়! প্রভৃতি। 
এখানে লিচু ও আম যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । মজঃফর- 
পুরের গোলাপী গন্ধ লিচু তারতে প্রসিদ্ধ। নওয়ালির সময় 
কলিকাতায় এবং অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণে চালান গিয়া 
থাকে। এই স্থান্টী বেশ ব্যবসা! বাণিজ্যের স্থান। এখানে - 


টিটি িিনির তিতা. সরা ৪ রানার াহিল নেক. ৮ রিনা ও রসাল 4 
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সময় কেবল এ দুইটী িনিসের চালানি কার্য করিতে পারিলে 
এক ষরস্থমে (5993017 )-বেশ ছু-পয়সা রোজগার হইয়া থাকে । 
কলিকাতা হইতে অনেক বাঙ্গালী এঁ সময় এখানে আসিয়া এচুব 
পরিমাণে আম ও লিচু চালান দিয়া থাকেন। এখানে আর 
একটী সুবিধা আছে। নেপাল হইতে গরোগাড়ী যোগে অনেক 
মালপত্র এখানে বিক্রয্ের জন্য আসিয়া খাকে। যথা__কা্ঠ,, 
গো, মেষ, মহিষ, ছাগল প্রভৃতির চামড়া, সোরা, তিল, সরিষা, 
কম্বল, মধুং মোম প্রভৃতি, নেপ!লীপ' উপরোক্ত দ্রব্য বিক্রয়' কবির! 
লবণ, কেরোসিন তৈল, ব্লি,৩ কাপড়, মসলা, বাসন, চ| 
প্রভৃতি তাহাদের আবশ্তকীয় দ্রব্য কিনিয়! লইরা যায়। টাট্ক! 
ফল সংরক্ষণের জন্য কতকগুলি শিক্ষিত যুবক এখানে 797৫৫] 
19527108০০1. নাম দিয়া একটী বোৌথকার্বার আজ কয়েক 
বৎসর ধরিয়া খুলিয়া বেশ লাভ করিতেছে। তাহারা ফলগুলিকে 
টিনের মধ্যে প্যাক করিয়া ভারতের চারিদিকে এবং ইগো- 
রোপেও চালান দিতেছে । টাটুকা ফল ছাড়া, ইহার! নানাপ্রকাব 
চাট্নিও তৈয়ারী করিতেছে । 

আড়তদার।_শ্তামলদাস ডেডর্াজ, গজাধরপ্রসাদ সাঃ 
নরসিং দাস! 





, ছাপ ।২-হাওড়া হইতে মোকামা ঘাটে পার হইয়া, 


(জেলা ।)  ছাপরা যাইতে হয়। ৩৯৯ মাইল। ওজন 
৮* সিক্কা। সনের নিকটে বাজার) এখান বট, গম ভিসি 


১৩৮ মোঁকাঁমের বাণিজ্যতত্ব ৷ 


দেশী চিনি, হলুদ, পোস্তদানা, রহড়ভাল, রেড়ীর খৈল ও তৈল, 
ঘানির খৈল, খড়ি লবণ প্রস্থতির যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি 
হইয়া থাকে । ইহ! একটা সহর জায়গ1) কাজেই নানাগ্রকার 
জিনিসের আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে তৈল ও 
চিনির কল আছে। ৃ 

ছাপরাতে দোরার উৎপন্ন প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে । 
সোরার কাজ এদেশে এন্ুনিয়া” নামক এক জাতির একচেটে 
ব্যবসা । তাহারা এই সকল সোরা এখানে তৈয়ারী করিয়া 
কলিকাতার চাল!ন দিয়া থাকে। এই কাজ বর্ষা তিন্ন অন্য 
সময়ে বেশ চলিয়া খাকে। সোরার কার্য্যে বেশ মোটা রকম 
রোজগার হইয়া থাকে। ছাপার দেশী ঘৃত যাহা পাওয়া! 
যায়, তাহা সাদ! রং, কিন্তু ধোয়া গন্ধ থাকায় কলিকাতার 
বাজারে কম দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে রেড়ীর তিলের 
রুএকটী কল আছে। এখানকার রেড়ীর জাত তাল বলিয়া 
খৈল ভাগ হইয়া থাকে। এই সকল খৈল বর্দমান, মেমারি: 
মগরা, সেওড়াকুলি, তারকেশ্বর ও.কলিকাতায় যথেষ্ট চালান 
খিয়া থাকে । 

আড়তদার।__মতিল।ল সাহা, জগনপ্রসাদ জানকী প্রসাদ, 
ডুমরসি দাস বেহারিলাল, কিশোরিলাল ব্দরিপ্রসাদ, গোপালটাদ 
রঘুনন্দনরাম। 

গোকুলচাদ, মোং ভগ্রবান-বাজার--ঘৃতের মহাজন । ছটুলাল 
শীতলপ্রসাদ, মোং রতনপুরা, ঝব্বলাল ও ভুমরসিদাস__ মোং, 
সাহেবগঞ্জ (গুড় ও চিনির মহাজন |) 


০০ 





মোকামের বাঁণিজ্যতত্ব। ১৩৯ 





গোরকপুর |-__হাও়া হইতে যোকামাবাট পার 
(জেলা।) .' হইয়া গোরকপুরে যাইতে হয় ৫১০ 
মাইল। ওজন ৮০ সিঙ্কা! ষ্টেসনের নিকটে বাজার। এখানেও 
ছাপরা'র স্তায় সকল মালের আমদানী আছে, তবে এখানে নরম- 
সাটের ঘ্বৃত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। নেপাল তরাইএর 
নানাজাতীয় পশুর ছুগ্ধে ঘ্ৃত তৈয়ারী হইয়া মহিষের ঘ্বৃতে ফেট্‌ 
দিয়া গোয়ালারা ও গৃহস্থেরা লইয়া আসে। কাজেই জিনিষ ও 
রং পাট ভাল হয় না। কাণপুরের মতডালের একটী কল 
আছে-_সর্বরকম ডাল তৈয়ারী হইয়! থাকে। 
আড়তদার।__দেবীদিন ভগবান প্রসাদ। 


রিভিলগপ্জী।-_ওড়া হইতে মোকামাঘাট পার. 

(জেলা ছাপরা।) হইয়৷ রিভিলগঞ্জে যাইতে হয়। দুর . 
৪০৪ মাইল। ওজন ৮* সিক্কা। ষ্রেসনের নিকট বাজার । 
এখানে বুট, গম, তিসি, সরিষা, ঘৃত, লঙ্কা, চাকীগুড়, আলু; 
রহড়, খৈল প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া! থাকে। 
বড় বড় ধনীদিগের থরিদ এথানে হইয়া থাকে । 

আড়তদার ।-_দেবী সিং (ম্বতের আড়তদার )) কালিপ্রসাদ 
ও বন, মাহাতো । ন 


১৪০ মোকামের বারিজ্যতত্ব। 


- গীজিপুর 1- গুড়া হইতে ই, আই, রেল দিয়া 
(ক্ষেলা।)  দিল্দারনগর ষ্টেসুনে গাড়ী বদল করিয়া 

তারিঘাটে যাইতে হয়; তাহার পর গঙ্গা পার হইয়া পুনরায় 
রেলে চড়িয়া গাজিপুরে যাওয়া যায়। দ্র ৪৪৮ মাইল। ওজন 
১০৩ সিকা। ষ্রেসনের নিকটে বাজার বেশ সহর জায়গাঃ নানা 
রকম জিনিসের আমদানি রপ্তানি আছে। 

এখানে বুট, গম, তিসি, সরিষা, পোল্তদানা, রহড়, গুড়ঃ 
দেশী চিনি, ঘ্ৃত, আতর, গোলাপজল, ফুলেল তৈল, বেড়ীর খৈল? 
তৈল, কম্বল প্রভৃতির আমদানি আছে। তন্মধ্যে এখানে কম্বল 
ও সুগন্ধি জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে ভাল জিনিস পাওয়া যায় এবং: 
চালান হইয়া থাকে । রেড়ির খৈল এখানে তাল জিনিস পাওয়া 
যায় এবং নিক্নবঙ্গে চালান হইয়া থাকে। এখানে নানা 
প্রকার ফুলের চাষ হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ গোলাপফুল ও মানা- 
. জাতীয় আতর, নানীপ্রকার ফুলেল তৈল, তিল তৈল, হরিতকী, 
আমলকী প্রভৃতির মোরব্বা ও নানাপ্রকার চাট্নি পাওয়া যায়। 

এখানে দেশী চিনির অনেক কারুখানা আছে--যাহাকে 
গাজীপুরের বিশুদ্ধ চিনি বলিয়া থাকে। এই চিনি উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে এবং নিম্নবঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে চালান হইয়া থাকে! 

আড়তদার।-হরদয়াল কালুরাম, অজ্ছন দাস ফুলটাদঃ 
গোলাপরাম তোড়ারাম ( সুগৃদ্ধিজিনিস-বিক্রেতা। ) 


মোকামের বাণিজ্যতত্ব । ১৪১ 


বরোজ বাজার ।- হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে 
(জেলা গোরকপুর।) . মোকামাঘাট পার হইয়া! বি, এন, 
ডবলিউ রেল দিয়া, ভাটিগা জৎসনে গাড়ী বদল করিয়া বরোজ 
বাজারে যাইতে হয়। ওজন ৬০ সিকা। এখানে তিসি, সরিষা? 
গুড়, ছোয়া গুড়, রহড়, মস্থরি, রহড়ডাল, দেশী চিনি প্রভৃতি. 
- আমদানি হইয়! থাকে। ছোরাগুড় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়। 
যায়, ইহা তামাকে ব্যবহার হইয়া থাকৈ। গয়া ও বিষুঃপুরে 
রেল রেল চালান গিয়া খাকে। কানপুরের মত সরেস ছাটাই 
রহরডাল এখানে তৈয়ারী হইয়া কলিকাতায় চালান যায়। 
এখানে ১৫০্টী দেশীয় চিনির. কারখানা আছে এবং প্রত্যহ যথেষ্ট 
পরিমাণে চিনি তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে চালান গিয়া খাকে। 
এ জেলার মধ্যে ইহা একটা প্রধান চিনির কারবারের স্থান) 
এত বেশী পরিমাণে চিনি তৈয়ারী কোথাও হয় না। ৫/২ মণ 
উপরে দর হইয়া থাকে। 


আড়তদার।__সিউনারাণ গজাধর, মাণিকটাদ; রামদিন 
দিলস্ুখরাম। 





বেলিয়া 1 বেলির! ৩৪টী আছে, সেই জন্য ইহাকে 
(জেলা) জেল? বেলিয়া বলিয়া থাকে । হাওড়া 
হইতে ভায়া মোকামাধাট ও ভায়া ছাপ-রা হইয়া বেশিয়! যাইতে 


লিপ সর প্রকার রাবির. জি শিরা কিরন. রোযা কিবাস তে করবি 


১৪২ মোকামের বাণিজ্যতবব |. 


বল্সারঘাটে নামিয়া তথা হইতে ্টীমারযোগে. একেবারে বেলিয়! 
নামিলে সুবিধা হয় ;-_বেলিয়! রেল স্রেসন হইতে বাজার এক- 
ক্রোশ দূরে এবং গীযার ্টেসস হইতে নিকটে গঙ্গার ধারেই 
বাজার। এখানকার ওজন ১০৩ সিক্কা। তিসি, রেড়ি প্রভৃতি 
কাটা মাল আমদানি আছে। বেলিয়া মটকী ঘৃতের একটী 
প্রসিদ্ধ মোকাম। বেশ ফরসা ও দানাদার বত পাওয়া যায় এবং 
ইীযারযোগে মটকীতে ঘ্ৃত বেশী চালান হইয়া থাকে। 
কলিকাতায় বেলিয়ার মট.কীকে “ছুদেলা* মট.কী বলিয়া 
বিক্রয় করিয়া থাকে । ছোট বড় ছুই রকমের মটংকী এখানে 
চালান হইয়া থাকে। দেশী চিনির কারখানা এখানে যথেষ্ট 
আছে এবং মাৎগুড় যথেষ্ট পাওয়া যায়। গঞ়্া ও বিষ্ুপুর প্রভৃতি 
মাথা তামাকের মোকামে যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। 
এখান হইতে ছুই ক্রোশ দূরে হনুমানগঞ্জে আসল চিনি তৈয়ারী 
“হয়। এই হস্্মানগঞ্জের চিনি আসল «কাশির চিনি” বলিয়া 
বাজারে বিক্রয় হইয়! থাকে। মহাজন দেবীপ্রসাদ যমুনাএসাদ-_ 
হনুমানগঞ্জ, জেল] বেলিয়া। 
আড়তদার ।-_ছত্রধারী ভকত ও সত্যনারাণ রাম, নন্দলাল 
কড়ুরী, লছমীরাম, হূর্গাচরণ রক্ষিত। 








সীতীমারী ]1-হাওড়া হইতে মোকামাঘাট যাইতে 
(জেলা ঘারতাঙ্কা।) হয়। তথা হইতে ভায়া ছারতাঙ্গা ও 
ভায়া রাইরাংনিয়া হইয়া সীভামারি যাইতে হয় । দ্র ৪০৭ মাইল। 


মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব 1 ১৪৩ 


সর্বরকম আমদানি আছে। তাছাড়া, লঙ্কা, ঘৃত, চাকীগুড়, 
রাবগুড়ঃ পোস্তদানা, চিন্দ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। 
এখানকার গুড় ও চাকীগুড় বেশে তাল জিনিস আমদানি হইয়া 
থাকে__ঘ্বত নরম সাটের জিনিস, তবে পরিমাণে বেশী পাওয়া 
যায়। প্র 

আড়তদার |-_জয়দয়াল ভরতিয়া, দৌল্তরাম রাউত্মল, 
শরৎচন্দ্র চাটার্জি এও কোং, জুথাদাস রামতরত দাস 








সাক্রী (হাওড়! হইতে দ্বারতাঙ্গা যাইতে হয়-- 
(লা দ্বারতাঙ্কা।) তথা হইতে সাক.রি যাওয়া যায়। দ্র 
৩৭৭ মাইল। ওজন ৮৮ সিকা। স্রেসনের নিকটে বাজার । তিসি, 
সরিষা প্রভৃতি কাট.রা মালের বেশ আমদানি আছে; কিন্তু গুড়, 
দেশী চিনি ও দ্বতের জন্য সাক্‌রি বিখ্যাত। এখানে খথেষ্ট 
পরিমাণে রাবগুড় ও চাকীগুড় পাওয়া যায় এবং বঙ্গদেশে 
যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। দেশী চিনির এখানে 
অনেক কারখানা আছে এবং বিলাতি যক্ জরযোগেও চিনি তৈয়ারী 
হইয়া থাকে; তবে কোন প্রকার দুষিত জিনিস দিয়া পরিষ্কার 
হয় না । ঘৃতও এখানকার ঘ্বারভাঙ্কার মত জিনিস আমদানি 
হইয়া! থাকে। 
সাকৃরিতে.ফলের ব্যবসা বেশ চলে । তন্মধ্যে আমের সময় 
. বোষ্থাই, নেংড়া আম প্রচুর পরিমাণে নিয়বঙ্গে চালান হইয়া 
থাকে। আমসত্ব ও আমৃশি যথেষ্ট পাওয়া! যায় ॥ বর্ষার সময় 
এই সকল জিনিসের চালানী কার্য্য বেশ চলিয়া থাকে : 
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কলিকাতা হইতে অনেক ব্যক্তি এখানে আসিয়া ফলের বাগান 
জম! লইয়া এই ব্যবসা করিয়া বেশু অখোঁপার্জন করিয়া 
থাকেন। হার! কম টাকায় ব্রেশী লাভ করিতে চান, ভীহারা 
এখানে আসিয়া কার্য করিতে পারেন। 

আড়তদার।--তারাাদ্র নাগ, কেদারনাথ দাস, তেজম্ 
ছকৃমল। - 





বেতিয়া হাওড়া হইতে মোকামা ঘাট যাইতে 
(জেলা চাম্পারণ। ) হয়। গঙ্গা পার হইয়া, পুনরায় ওপারের 
গাড়ীতে সমস্তিপুর জংসন ও মজঃফরপুর জংসন পার হইয়া 
বেতিয়া যাইতে হয়। দূর ৪৫১ মাইল। ওজন ৮* সিকা। 
ক্টেসনের নিকট বাজার । এখানে তিসি, সরিষা প্রভৃতি কাট রা 
মাল আমদানি "মাছে বটে, কিন্তু ঘৃত ও গুড়ের যথেষ্ট আমদানি 
হইয়া থাকে। বেতিয়ার গুড়ের একটু রং ময়লা কিন্তু খুব মোট। 
দানা আছে। একপ দানাদার গুড় এ জেলার মধ্যে আর 
কোথাও হয় না । দ্বৃত নরম জিনিস ও যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি 
হইয়া! থাকে। 

আড়তদার।__ছোট্টুলাল তগবানপ্রসাদ, সিউটহল রাম, 
আশারাম ও ঘাট সিরাম। 


মতিহীরী |-_বেতিযা যে রাস্তা দিয়া যাইতে হয়, 
(লা চাম্পারণ।) মভিহারীও সেই রাস্তা দিয়া যাইতে 
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নিকটে বাজার । এখানে, তিসি, সরিষা, রহড়, মন্থরি, দেল 
চিন্নি, লঙ্কা, তামাক, গুড়, চাকীগুড়, ঘৃত, খাঁড়িলবণ, নীল, 
ঘানির খৈল, রস্থুন প্রভৃতি আমদানি, আছে। এখানে তামাক 
খুব ভালজাত আমদানি হইয়া থাকে । বিশেষ বিবরণ “তামাক- 
তত্বে” দিয়াছি। নীলকুী এখানে যথেষ্ট আছে। এখানে এই 
ছুইটী জিনিসের প্রধান ব্যবসা । এখানকার চতুঃপার্খববর্তী দেহাতে 
যথেষ্ট পরিষাণে খাড়িলবণ পাওয়। যায় এবং নানাস্থানে চালান 
হয়। শিক্পকার্যের মধ্যে এখানে দড়ি বুনিবার এবং তৈল 
নিফধাষণ করিবার অনেক কারখানা আছে। টাকা রাখিবার 
জন্য সুতার বুনন খলে (829০) এখানে তৈয়ারী হইয়া থাকে। 
মাছ ধরা ছোট বড় নানাএকার ঠেঁকনী, খ্যাপ লা, টানা ও 
বেউতি জাল বয়ন হইয়া নিকটস্থ হাটে আমদানি হইয়া 
বিক্রয় হইয়া থাকে । অনেক দূরবর্তী স্থান হইতে জেলেরা জাল 
খরিদ করিবার জন্য, হাটের দ্রিনে এখানে আসিয়া থাকে। 

আড়তদার ।--খেমাদ, রণতুসা ও লীলধারী সা, গোকুলরাম 
মহাবীরপ্রসাদ। | 





গাণ্ড1 |--হাওড়া হইতে মোকামাঘাট পার হইয়া ওপারের 

(জেলা) গাড়ীতে বরাবর গণ্ডা যাইতে হয়! দুর ৫৬ 
যাইল। ওজন ৮* সিক্কা | এখানে কাট রা মাল সর্বরকম ম্সামদানি 
আছে, তবে এই জেলায় সরিষা, তিসি ও জনেরা এই তিনটি 
জিনিস প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইঘা থাকে। এই বেলায় 
বলরামপুর; বারাইচ+ নানপাড়া, তুলসীপুর+ নেপাল্গঞ্চ রোড, " 


সত 





১৪৬ মোঁকাঁমের বাণিজ্যতত্ব। 





করনেলগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এ সফল জিনিসের আমদানি হইয়া 
থাকে, কাজেই এ সকল স্থানের বিশেষ বিবরণ লিখিলাম ন1। 
গণ্ডা জেলার সরিষা কলিকাতার বাজারে নাম-ডাক আছে এবং 
প্রত্যহ ইহার একটী দর-্উঠিয়া খাকে। প্রচুর পরিষ্বাণে ফাহারা 
সরিষা ও ভুট্টা খরিদ করিতে চান, ভাহার! এই জেলায় খরিদ 
করিবেন । 

আজতদার ।-_ছূর্গাপ্রসাদ জোয়ারমাল, হরজুমাল সিউনারাণ 

নেপালগঞ্জ রোড-কান্দীমাল ও রাজনারাণ। বরাইচ-_ 
বু্ধরাম, বলদেওদাস সুরজঘাল। করনেলগঞ্জ_কালিউদ্দিন 
তৈরুদিন। 


বিটা 1 হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে ৩৫৫ মাইল! 
(জেলা আরা ।) ওজন ৮* সিকা'। চাকী গুড় বেশ ভাল 
পাওয়া যায় এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, এমন কি; পঞ্জাব পর্য্যন্ত 
চালান যায়। কাট্রা মালও সর্ব রকষ কিছু কিছু পাওয়া যায়। 
আড়তদার।_-গোঁকুল সা মতিরাম। 


আরা |_ হাওড়া হইতে ৩৬৪ মাইল । ওজন ৮* পিককা ! 
(জেলা। ) এখানে কারা মাল অনেক আমদানি হয়। 
. তন্মধ্যে তিসি, সরিষা, চাকীগুড় ষথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় । 
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রহড়, মটর, বেড়ি প্রস্থতি যথেষ্ট আমদানি আছে। তন্মধ্যে 
চাকীগুড় এখানে বেশ ফরস! রং হইয়া থাকে বলিয়া কচ্ছি 
মহাজনেরা এ সকল মাল'খরিদ করিয়া নানাস্থানে চালান দিয়। 
থাকে। অধিকাংশ মাড়োয়ারী ও মুসলষান নাকোদা মহাজনের 
কাটা মাল খরিদ করিয়! থাকে । ্টেসন হইতে চকৃবাঁজার 
ছুই মাইল। মাল সমস্তই রেলযোগে চালান হইয়া থাকে। 
স্থান্টা বেশ স্বাস্থ্যকর, এখন অনেক বাঙ্গালীর বসবাস হইয়াছে। 
এখানে নানাপ্রকার জিনিসের খরিদ বিক্রয় হইয়] থাকে। 

আড়তদার।-_কাঁলিচরণ মনশোভিতরাম, গুরমুখরাম মদন- 
গোপাল। 


বিহিয়। 1 হাওড়া হইতে ৩৮২ মাইল। . এখানে বুট, 
(জেলা আরা ।) মটর, মসুরী, তিসি, চাকীগুড় প্রভৃতি 
যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেক ধনীলোকের খরিদ এই- 
খানে হইয়া থাকে। ওজন ৮* সিক্কা। বিহিয়ার বাজার ষ্টেস- 
নের ধারে এবং গঙ্গীও থুব নিকটে বলিয়া রেলে ও ্রামারে 
মাল চালানের বেশ স্থুবিধ! আছে। বাজারটী ছোট হইলেও 
ভূষি মালের বেশ আমদানি আছে। এখানে খাঁড়ী মস্থুরডাল 
যথেষ্ট পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, টাদপুর, নোয়াখালী, 
নারাণগঞ্জ প্রভৃতির মহাজনেরা এখানে ভূষা মাল এবং খাঁড়ি 
মস্ুর্ডাল নওয়ালির সময় খরিদ করিয়! বাদী রাখিয়া থাকে 
এবংন্বর্বিসরর নাকী -বীীলাতি না তি কায 
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থাকে। ভেলীগুড় বা চাঁকীগ্ড় এখানে বেশ রং ফরসা হইয়া 
থাকে বলিয়া কচ্ছি মহাজনেরা জনের দেশে চালান দিয়া 
থাকে। 

আড়তদার ।--রামভ্জন সিং, নাগা! তকত, চুদীলাল লালজী 
রাম, রামপ্রসাদ রাম। 





বকৃনীর|-_হাওড়া হইতে ৪১৯ মাইল। ্রেসন হইতে 

(জেলা ।) বাজার এক যাইল দুরে গঙ্গার ধারে । 
এখনে তিষি, সরিষ1, বুট, গম, চাকীগুড়, খৈলঃ রত প্রভৃতি 
যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হুইয়া থাকে । 

এখানকার ঘ্বৃত সাদা রং বলিয়া কলিকাতার বাজারে আদ- 
রের সহিত বিক্রয় হইয়! থাকে । ঘ্বৃতের আশদানিও বেশ আছে। 
এখানে দেশী চিনির ত্যনেক কারখানা আছে। কাশীর চিনি 
বলিয়। যাহা বাজারে নামডাঞ্কি আছে, ত্বাহা কশীতে হয় না, 
কাশীর চতুঃপাব্ববর্তী স্থান হইতে কাস্ট্রতে আমদানি হইয়া থাকে, 
তন্মধ্যে বক্সার হইতে প্রচুর পরিমাণে চালান গিরা থাকে। 
এই চিনি স্টত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে চালান গ্রিয়া থাকে! 
এখানকার ভেলীগুড় বেশ সাদা রং হইয়! থাকে, এবং এই সকল 
গুড় কলিকাতায় চালান যায়। শীতকালে এখান হইতে বড় 
বড় মৎ্য্য চালান গিয়া থাঞক্চে। মতস্যের ব্যবসাও ৰেশ চলে.। 
এখানকার ৮* সিক্কার ওজন। খাঁড়ী মস্থর ডাল এখানে যথেষ্ট 
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স্থানে গ্রামার যোগে চালান গিয়] থাকে। এখানে রেল অপেক্ষা 
ঈমারে মাল বেশী পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। 
আড়তদ্বার ।”_সাগররাম বীবুলাল রাম 


টিসি 





সির্সা রোড় |- হাওড়া হইতে দিপ্লি জংসনে গাড়ী 
(জেলা হিসার |) বদল করিয়া রেওয়ারী জংসনে 
যাইতে হয়--তখা হইতে সির্স! স্টেসন ১০৫৫ মাইল। সাধারণ 
কাটা মালের ১৯৯ সিন্ধা ওজন। কেবল তৈল ও মৃতের 
৮* সিক্কা ওজন। ষ্রেসনের নিকটে বাজার । কাট.র! মালের 
প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। বুট, গম, তিসি, 
সরিষা, কাই, মন্ুরি, খেসারি, রহড়, রেড়ী, তৈল, ঘৃত, চিনি 
প্রস্তুতির যথেষ্ট আমদানি আছে। বড় বড় মাড়োয়ারী ধনীদিগের 
এখানে খরিদ আছে। কলিকাতা হইতে অনেক দুর বলিয়! 
বাঙ্গালী মহাজনেরা এই স্থানে খরিদ করেন না-_অনেকে হয় 
সন্ধান পর্যন্ত জানেন না। নওয়ালির সময় এত মালের আম- 
দানি হয় যে, টাকায় কুলায় না। দ্বৃত এখানে ভাল হয় ন!__ 
নরম জিনিস; তবে যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
আড়তদার ।--ভকতরাম গোবিনরাম, জোয়ালাপ্রসাদ কাঁন- 
ইয়ালাল। 


১৫৯ মৌকামের বাঁণিজ্যতত্ব। 
অরাইয়। 1- _হাগুড়া হইতে কানপুরে গাড়ী বদলাইয়া 
(জেলা) ফাফাণ্ড (205072700 ) জংসনে নামিয়া 
পুনরায় গাড়ী বদল করিয়া 'রাইয়া যাইতে হয়। ষ্টেসন হইতে 
৭ ক্রোশদুরে বাজার। ওজন ১০২ সিকা। দুর ৬৯৯ মাইল। 
নরম ঘ্বতের মোকাম বলিয়া নাম-ডাক আছেঃ চলিত কথায় 
“উড়িয়ার” দ্বৃত বলে । তেলাফেট | মাল-_দরও খুব কম ? মক্সরা- 
দের কাজে সুবিধা আছে, কিন্তু রংপাট ভাল নহে ও দানা নাই, 
তবে যথেষ্ট পরিমাণে মালের আমদানি আছে। কলিকাতার 
অনেক বড় বড় ঘৃতের মহাঞ্জনদ্দিগের সরকার বারমাস এখানে 
থাকিয়া মাল খরিদ করিয়া থাকেন। অর্ডার দরিয়া এ সকল 
মোকামে কাজ চলেনা! 
আড়তদার।--মহানন্দ দত্তঃ সন্তোষকুমীর শেঠ, যশোদীনন্দ 
মাধোজী, গিরিধারীলাল গৌরশঙ্কর, ওমরাও সিং রামলাল ।- 








নোয়াখালী |_ -পিয়ালদ্রহ সন হইতে ই, খিঃ 

(জেলা ।) রেলে গোয়ালন্দ ষ্টেসনে নামিতে 

হর, থা হইতে ্রীমার যোগে পদ্মানদীর উপর দিয়! চাদপুর 

মেলে টাদপুর ঠেঁসনে নামিতে হয়। চাঁদপুর হইতে রেলে 

চ্িয়া লাকৃসম জংসনে গাড়ী বদল করিয়া নোয়াখালী ক্টেসনে . 
যাইতে হর। ষ্টেসন হইতে এক মাইল দুরে কলতারা বাজার 

৯ ২চান পর্ন ব্যবসার স্থান। এখানে পাট, সুপারি ও | 





মোকামের বাণিজ্যতত্ব। 5১৫১ 


গিয়া থাকে। এখানে খেসারির ভাল প্রচুর পরিমাণে আমদানি 
হইয়া টাদপুর, মিরকাজেম, ভৈরব, নারাণগঞ্জ, ঢাকা প্রস্ৃতি 
স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে - চালান,গিয়া থাকে । নোয়াখালী সহর 
হইতে সাস্তাণীড়া বাজার পাঁচ মাইল দূর; এই বাজারে নারিকেল 
প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া ধাকে। এখানে হরিদাস সাহাঃ 
দ্বারিকানাথ সাহ। প্রধান মহাজন! 

এখানে স্থুপারির কাজ বারমাস বেশ চলে । এততিন্র চাল, 
লঙ্কা) মুগ, তিসি ও কলাই প্রস্তি রবিশস্যের আমদানি 
আছে। এঁ সকল মালের মধ্যে কেবল সুপারি কলিকাতা 
অঞ্চলে প্রচুর চালান হইয়া! থাকে, বাকী মাল পূর্ববরঙ্গ ও আসাম 
প্রদেশের প্রসিদ্ধ বাজারে চালান গিয়া থাকে । 

আড়তদার।_প্রিয়মোহন চট্টোপাধ্যায় গগনচন্দ্র রায়, 
কৈলাসচন্দ্র দে, গুরুদ[স ভূইয়া। 





ফরিদপুর | _সিয়ালদরহ স্টেসন হইতে ই, বি রেলে 
(জেলা ।) প্রথমে রাজবাড়ী জংসনে নামিয়া গাড়ী 

বদল করিয়া ফরিদপুর স্টেসন ১৬৭ মাইল। ফরিদপুর পল্মানদীর 
পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। ইহা'র উত্তরে ও পূর্বে গঙ্গ। দক্ষিণে 
জলাভূমি । এখানকার কাচি ওজন ৬০ সিক্কার। রেলে, নৌকায় 
ও ইীমারে মাল চালানের বেশ সুবিধা আছে! অধিকাংশ :জিনি- 

_ সই কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে! এখানে চাল, ধান, মুগ, 
কলাই, মন্থুরি, খেসারি, বুট, তিসি, সরিষা। গুড়, তামাক, পাট 
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ও মৎস্য এচুর আমদানি হইয়] থাকে। তন্মধ্যে চাল, ধান ও 
পাট প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। পাট কলিকাতায় 
যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। তৃষামালও নৌকাযোগে 
পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে এবং কলিকাতা অঞ্চলে চালান, যায়। 
বড় বড় মৎস্য এখানে যথেষ্ট পরিমাণে থুব সুবিধা দরে পাওয়া 
যায় এবং সিয়ালদহ ষ্রেসনে প্রত্যহ চালান গিয়া থাকে । মতস্তের 
কারবার এখানে বেশ চলিয়া থাকে এবং বেশ লাভজনক ব্যবসা । 
এখানে চুর পরিমাণে খেজুরে গুড় ও ইচ্ষুর গুড় উৎপন্ন 
হইয়া থাকে এবং এ সকল গুড় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বন্ধের নানা- 
স্থানে নৌকাযোগে চালান গিয়া থাকে। ফরিদপুরের নদীর 
চড়াতে বড় বড় তরমুজ জন্মিয়া থাকে, যাহাকে গোয়ালন্দের * 
তরমুজ বলে। এই সকল তরমুজও নৌকাযোগে কলিকাতায় 
যথেষ্ট চালান হইয়া থাকে । 
শিল্প জিনিষের মধ্যে এখানে যুসলমান জোলা তীভীদের 
অনেক তাত আছে, তাহারা মোটা থান, ধুতি, গামছা: বিছ্বানার 
চাদর ও নানাপ্রকার রঙ্গিন ছিটের পাকা চেক প্রস্থত করিয়া 
কলিকাত। অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে চালান দিয়া থাকে। এখান- 
কর এ সকল চেক দেখিতে সুন্দর, খুব মজবুত ও অধিক দিন 
স্থায়ী হইয়া থাকে। কাপড় ছাড়া, এখানে কাশের ও বেতের 
নানাপ্রকার বুড়ি, পেতে, ধামা প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া! নানা- 
স্থানে চালান গিয়া থাকে। এই সকল দ্িনিস “কপালী” 
নামক এক প্রকার জাতীয়েরা তৈরাৰ্রী করিয়া থাকে । মোটা 
রকমের বোরাও এখানে তৈয়ারী হইয়া থাকে । বেতের চেয়ার " 


৮৭) বুন্রার ৷. রনির ররর রায়কে জা সুজ এ ২ ১৫8০০, 
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নানাস্থানে চালান গিম্বা থাকে, তৈয়ারী লীতলপাটা এখানকার 
প্রসিন্ধ। সঁতোর নামক স্থানে খুব উৎকুষ্ট রকমের শীতলপাটা 
প্রস্তুত হইয়া থাকে? ফরমাইস দ্বিলে একখানি পাটার যৃল্য 
৩০০২ টাকা পর্য্যস্ত লইয়া থাকে। ধাতু দ্রব্যের মধ্যে সোণা, 
রূপা, পিতল-কাসারের বাসন, লোহার তৈজসাদি এবং মাটার 
জিনিস নানাপ্রকার তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ চালান 
গিদ্বা খাকে। নৌকা তৈয়ারী করিধার এখানে কএকটী প্রসিন্ধ 
কারখানা আছে। ছোট বড় সর্ব প্রকার নৌকা যথেষ্ট পরিমাপ 
তৈয়ারী হইয়া সর্বদা! কিক্রয়ার্থ প্রস্তত থাকে। গোয়ালন্দ ও 
মাদারীপুর হইতে অনেক মালের এখানে আমদানি ও রপ্তানি 
হইয়া থাকে। যোটের উপর এই মোকামটাতে বারমাস নান! 
প্রকার ব্যবসা বেশ চলিতে পারে। নৌকায় ও রেলে মাল 
চালানের সুবিধা আছে, বলিয়া কম খরচে দুরবর্ত স্থানে মাল 
যায়। পূর্ববঙ্গের অনেক মহাজন বারমাস এখানে মাল খরিদ 
করিয়া থাকেন। 

আড়তদার।-হরেক্দ্রকুমার সাহা, বহর সাহা, কালিচরণ 
সাহা, সতিশচন্ত্র সাহা, নগরবাসী সাহা। 





ঘাটাল 1কলিকাতা হইতে ট্ীমারযোগে ঘাটাল 
(জেঙা মেদিনীপুর । ) যাইতে হয় অথবা হাওড়া হইতে বিঃ 
এন্‌, রেলওয়ে দিয়া ফোলাঘাট স্টেসনে নামিয়া স্ীমারে ঘাটাল 
স্কাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে ঘাটাল ৬৪ মাইল। ইহা 
অগ্নির দেশ, বর্ধার স্ময় চারিদিকে জলে পরিপূর্ণ স্ব 
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ধানই এখানকার প্রধান ফসল। আউস, কক্তি, কাজি, আ আমন, 
হুয়া. ও বোরা ছয় প্রকার ধান উৎপন্ন হয়, এততিনর রাঙ্গি, 
কট্‌কি, বালাম প্রহ্থতি আমদানি হইয়া খাফে। প্রত্যহ বাজারে 
তিন চারি হাজার মণ ধানের আমদানি হইয়া খাকে। বারমাস 
সমান হয় নাঃ কম বেশী হইয়া থাকে। এই সকল ধান রাম- 
ককনুর ও চেখ্লাতে প্রচুর পরিমাণে চালান গিয়া থাকে । 
&ঁ সকল স্থানের মহাজনদিগের খরিদ এখানে হইয়া থাকে । 
রবিশস্ত এখানে সেরূপ আবাদ হয় না। এখান হইতে অনেক 
দ্রিনিস কলিকাতায় নৌকা ও গ্রীমারযোগে চালান হইয়া থাকে। 
তন্মধ্যে ঘাটালের দধি, হাড়ি, মাখন, কুমূড়া প্রভৃতি তরিতরকারী 
ক্ষীর, মৎস্য প্রতি উল্লেখযোগ্য । সম্ভাদামের মাটির বাসন 
অধিকাংশ ঘাটাল হইতে অংমদানি হইয়া থাকে। দি, ক্ষীর, 
মাথন ও গব্য ঘ্বৃত প্রত্যহ কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে ও বর্ষার 
সময় প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ আমদানি হইয়া থাকে ফাহার! 
: কম টাকায় বেশী লাত করিতে চান, তাহারা এখানে একবার 
আসিবেন। কলিকাতা হইতে খুব নিকটে । বারমাস যাল 
চালানের খুব সুবিধা আছে। 
ধানের আড়তদার |-_দয়ালচন্দ্র খা, গিরিশ্চজ্্র সরকার । 


শপ শা 


গাড়োয়! '-হওড়া স্টেসন হইতে গয়া, তথা হইতে 
(ছেলা প্যালামৌ) এম্‌ জি, রেলে ভালটনগঞ্জ জংসনে 
নামিয়া গাড়োয়া রোড, ৪০২ মাইল। এখানে দ্বত ও সরিষার 
প্রধান আমদানি। কলিকাতার বাজারে এ ছুই জিনিসের নাম. 





মোকামের বাঁণিজ্যতত্ব। 5৫৫ 





ডাক আছে। অনেক বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ব্যবসারী এখানে 
বারমাস ছ্বত থরিদ করিয়া খাকেন। এখানে প্রতি শনিবারে 
একটী ঘ্বতের হাট হয়। বনেক দূরবর্তা গ্রাম, এমশ ক্ষি ১০ 
মাইল দুর স্থান হইতেও ঘ্বৃত-বিক্রেতারা এই হাটে বিক্রয় 
করিয়া যায়। রায়পুর জেলার অন্তর্গত সোরগুপ্জা মামক স্থানের 
গোয়ালারা প্রায় অধিকাংশই এই হাটে মাল বিক্রয় করিয়া 
থাকে । এই স্থানটা হুর্গম বন জঙ্গল ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ। গরুর 
পৃষ্ঠে মশকে করিয়া ইহারা ঘৃত আমদানি করে! ইহার! অত্যন্ত 
অসত্যঞ্জাতি হইলেও ভাল মানুষ, তবে ক্রমেই ইহারা চালাক 
চতুর হইতেছে। পুর্বে এখানকার স্বৃত বিশুদ্ধ ছিল, কিন্তু 
এখন তাহারা চাতুরী শিখিয়াছে, মৌয়ার তৈল ফেট দিতেছে। 
গাতী ও মহিষের ছুঞ্ধ হইতে ঘ্ৃত প্রস্তুত হয়। এক একজন 
গৃহন্থের ২০1৫০।১০* পর্য্যন্ত গো মহিষ আছে। এই সকল পঞ্ 
মাঠে চরিয়া খায়, পশুরা বদেশের যত যদি আহার পায়, তাহ! 
হইলে তাহারা প্রচুর ছুধ দিতে পারে । কিন্তু সে চেষ্টা গোয়ালারা 
করে না। এখানকার ঘৃত গাভী ও মহিষের মিশ্রিত বলিয়া 
একটু লালী রংহয়। কেহ কেহ কেবল মহিখের স্বত আনে, 
তাহা সাদা রং; জিনিষ মধ্যম রকমের, ময়রাদের থাপে ইহা 
বেশ চলে। যোগেন্দ্রনাথ দত্ত এখানকার এককন প্রধান নাম- 
জাদা মহাজন । 





ছি ঘৃত সব্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে আমার 
লিখিত মহাজন সথা পুস্তকথানি পাঠ করিবেন! 


১৫৬ মোকামের বাণিজ্যতন্ব। 


“ আড়তদার।-_যোগেন্রনাথ দণ্ত। আত্ততোষ রক্ষিত, 
রাসবিহারী কড়রি। পু 





প্রথম ভাগ সমাগত । 








বিশেষ দ্রব্য ।__মনে করিয়াছিলাম, এই পু্তকথানি 
একেবারে সম্পূর্ণ করিব, কিন্তু কাগজের মূল্য যেরূপ দিন দিন 
বঞ্ধিত হইতেছে, তাহাতে এক খণ্ডে সম্পূর্ণ করিতে হইলে 
পুস্তকের মূল্য অধিক পড়িবে বিবেচনায়, ছুই খণ্ডে বাহির করি- 
বার ব্যবস্থা করিলাম। দ্বিতীয্ব খণ্ডে পূর্ববঙ্গের ও ভারতের 
অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ বিশদতাবে দিব। বীহারা 
দ্বিতীয় ভাগ লইতে ইচ্ছুক, ভীহারা পত্রের দ্বারায় জানাইলে : 


রিনিতা ওত রাতে: বারি সু: ০1 


মহাজন সখা। 


শ্রীসন্তেষনাথ শেঠ প্রণীত। 
দ্বিতীয় সংস্করণ; মূল্য ১০০ টাকা । 
ব্যবসায় শিখিবার চূড়ান্ত পুস্তর্ক ৷ 


আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের পুস্তক বাহির হয় নাই। ব্যবস! 
করিতে হইলে যে যে বিষয় শিখিবার ও বুঝিবার দরকার, তাহা 
এই পুস্তক হইতে, জানিতে পারিবেন। ব্যবসায়ের কুটতত্ব 
যাহা প্রাণ খুলিয়া কেহ বলে নাঝা শিক্ষা দেয় না, সেই সকল 
বিষয় আমর] ইহাতে খুলিয়া _লিখিয়াছি। নৃতন ও পুরাতন 
ব্যবসায়ীদের এই গ্রন্থ পঞ্জিকার সায় এক-একথানি রাখা উচিত ।: 
যাহারা মূলধন অতাবে চাকরি করিতেছেন, তাহাদের এই 
পুস্তকখানি খরিদ করা একান্ত কর্তব্য। ইহাত্িএমন অনেক 
বিষয় লেখা আছে,যাহাতে সামান্য মূলধনে মাসে ৩০২ ব্রিশ টাঁকা 
রোজগার হইবে পুস্তকের কাগজ ও ছাপা ভাল এবং সরল 
মহাজনী চলিত ভাষায় লিখিত বলিয়া সাহারা সামান্য লেখা-পড়া 
জানেন; তাঁহারাও সহজে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে নিয়লিখিত 
বিষয়গুলি আছে ৪ 
. প্রথম বিভাগ ।-_-( ব্যবসার কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়! 
(২) দোকানদারী ও মালিকের কর্তব্য বিষয়। (৩) খরিদদারের 


(২) 


প্রতি কিরাপ ব্যবহার করিতে হয়...) মহাঞ্জনের প্রতি কিন্ূপ 
ব্যবহার করিতে হয়। €) বাঞ্জারে ক্রেডিট কিরূপে রাখিতে হয়। 
(৬)হুণী কি (৭) দোকানের মালিকের প্রত্যহ কর্তব্য-কর্ম । 
(9 গোমস্তাদের কর্তব্য-কর্মম। 3 

দ্বিতীয় বিভাগ | -ব্যবসায়ের প্রকারভেদ, যথা ৯ 
(১ মুদিখানা দোকান। (২) গোলদারী দোকান। (৩) বাদী 
কারবার। (৪) আড়তদারী কারবার ৷ (৫) পাইকারী ও চালানী 
কাজ । (৬) রোকডের কাজ ও সুদি কাজ। (৭) আউতি সওদার 
কাজ। (৮) দালালী কাঙ্গ। (৯) শিল্পকার্ধ্য ও কলকারখানা । 
(১০) পেটেন্ট ্রিনিসের কাঙ্জ। (১১) কৃষিকা্জ। (১২) পানের 
ব্যবসা। (১৩) লোহার দোকান। (১৪) মশিহারী দোকান । 

তৃতীয় বিভাগ ।--রেলওয়ে বিভাগ । (১) রেলের মালের 
বিবরণ। (২) কতকগুলি নিয়মাবলী । (৩) রেলের ভাড়া। 
(8) কোন্‌ মাল কি শ্রেনীচ্চে ঘা । (৫) 9099881 01535189095. 
(1 মাইল-এ- রেট (৭) পুরা গাড়ীর রেট। | 

" চতুর্ঘ,নিভীগ 1-ছ্দিনিসের বিবরণ। (১) কাট্রা" 

মালের বিবরণ । (২) ত্বৃত, তৈল, গুড,*চিনি প্রত্তৃতি। (ডঁ মসলা 
জিনিসের বিবরণ (8) পিতঙ কাসার জিনিসের বিবরণ। (৫) 
পশমী ছিনিসের বিবরণ (৬) নুগদ্ধি জিনিসের বিবরণ। (৫) 
সর্ধবরকম জিনিসের মোটাফুটা বিবরণ 


মহাঁজনী হিমাবু-লিখন-প্রণালী। 


(বাঙ্গালা খাতাপত্র রাখিবার চুড়ান্ত পুস্তক ।) 


“মহাজন সখা” প্রণেতা! শ্রীপন্তোষনাথ শেঠ কর্তৃক 
চন্দননগর হইতে লিখিত ও প্রকাশিত ৷ 


ষাহার! আমার লিখিত “মহাজন সখা” পাঠ করিয়াছেন, 
সাহারা আম্মার পুস্তকের কদর বুঝিয়াছেন। ব্যবসা করিতে 
হইলে বাঙ্গালা খাতাপত্র কি করিয়া লিখিতে হয়, কিরূপ 
ভাবে রাখিতে হয়, ভাহা নিজে না জানিলে ব্যবসায়ে উন্নতি 
হয় না। কারণ ব্যবসায়ে দেনা-পাঁওনা, কোন্‌ জিনিসে 
কিরূপ পড়তা ও লাভ হইতেছে, কত াল মক্তুত আছে 
প্রভৃতি নিজে বুঝ! দরকার মুহুবীক্ষিগের, উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
" করিলে তাহারা আপনাকে বোকা বুঝইঞ্কব) তাহা ছাঁড়া, 
'যুহুরীদিগকে খাটান যায় না। কথায় রলে; “কলুমের টুরি 
বিষম চুরি 1” যাহাদের হাতে খাতা থাকে, তাহার! আপনাকে 
ফাকি দিয়া মোটা টাকা চুরি করিতে পারে। সেই জন্য 
আমরা এই পুস্তকে প্রত্যেক বিষয় বিশদভাবে আদর্শ দেখাইয়! 
লিখিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্যযস্ত এরূপ পুস্তক 
প্রকাশিত হয় নাই। কি নৃতন, কি পুরাতন, কি পাকা 
ব্যবসাদার, কি পাকা মুহুরী, প্রতি দোকানে দোকানে একধানি 
করিয়! পঞ্জিকার ন্যায় রাখা কর্তব্য! পুস্তকথানি দোকানে 
থাকিলে সর্বদা কাজে লাগিবে এবং দোকানের অন্যান্য 


[1 এ 
কর্মচারীরাও শিক্ষা লাভ করিত. ইহার ভাঁষা খুব সরল 
-ও সহজ; সামান্য-বাঙালা লেখা পড়ায় স্বাহাদের জ্ঞান আছে, 
তাহারা অনায়াসে বুঝিতে পার্সিেন।"' ইহাতে কি, কি বিষয় 
আছে মোটামুটী তাহার স্থচীপত্র দেওয়া হইল। 

প্রথম, বিভাগ 1--জমা খরচ কি করিয়া 'লিখিতে হয়, 
কিকি খাতা রাখা দরকার প্রভৃতি ২৪ থানি. থাতার বিষয় 
আদর্শ সমেত লেখা আছে। 

দ্বিতীয় বিভাগ 1-_মাসিক, সাপ্তাহিক, বাৎসরিক খাতা 
পত্তকি করিয়া রাখিতে হয়, কিরূপে রুজু দিতে হয়, রুজু 
দিবার নৃতন প্রণালী, সহজ হিসাব প্রণালী, যোকামি জমা 
খরচ লেখা, বাৎসরিক লাতালাত ও পাকা রেওয়া তৈয়ারী 
বর্মচারীদিগের নিয়মাবলী প্রস্তুতি আছে"? 

পরিশিষ্ট 1_+নানাগ্রকার জিনিসের পরিমাণের নিয়- 
মাবলী, সিকার, কু্টর স্টর্বাজার ওজন কসা, মহাজনী গা 
যূযুনা কাটুতি ॥ দরকসা ও মাস মাহিনা, বাৎসরিক' 
স্থুদকস'৬প্রস্্চেঞ্জ টেবিল প্রভৃতি আছে। | 

প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণ মন্ত্রস্থ। এবার 
অনেক নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইল। কাগজের মূল্য অত্যন্ত 
তেজ হইলেও ভাল কাগজে ছাপা হইতেছে। মূল্য ॥* টাকা। 





